 ওঞ্পাদ ঈন্ভ্রন্রঞ্পুল্লী ॥ 
৮৭) ৮ 
্্্ট 
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শ্রীণাদ অভরপক্ঞ্ণ গোস্বামিপ্রভু-গ্রণী ত পাদ ঈশ্বরপুরী? নামক 


গরবদ্গ এব* তাহার বিবিধ সমালোচন। প্রতি |) 


আরাজেন্দ্রনাথ দাস ঘোঁষ 


কনক সম্থপেত। 
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মূল্য ॥* আট আনা মাত্র । 





স্পা পানিকে শাসিত লা পাশাপাশি পাপা তি কাপ ৮ পাশপাশি নত 55 পি সস স০০০০০০০৯ ৯ 


কলিকাতা 
১৭ নং পন্দপুম।র চৌবুরার ২য় লন, 
০১ 
কালিকা-ষ্রীঘ-মেসিন-প্রেসে 


টি 


শীশরচ্চ্ চক্রবন্তী দ্বারা মুদিত। 





প্রকাশকের নিবেছন । 





গন্ত ১০০৬ সালের ৩১শে বৈশাখ তারিখের “বঙ্গবাসী/- পত্রিকায় 
কলিপাবনাবতার শ্রীমন্িত্যানন্মবংশাবতংস প্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত অতুল- 
কৃষ্ণ গোস্বনমী মহাম্শর €ভ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী” শাক একটি স্চিন্তিত 
ও সারগঞ্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । প্রবন্ধটির প্রকাশের উদ্দেশ্য ও 
উক্ত” পত্রিকারই সম্পদ্রকীয়-স্তম্তে এইরূপ বিবৃত হইয়াছিল । 
যর্থী - 

(কান কোন গ্ুহাজন আপাদ ঈশ্বরপুরাকে অপূন। শুদ্র প্রতিপন্ন করিতে 
চিতেন' বলেন, "ঈশ্বরপুরী,_ ত্রক্ষণবংশাবতংস শিগৌর!ঙ্গের দীক্ষাপ্ুরু 
ভিলেন। ব্রাঙ্মণ প্রাগৌরাঙ্গ প্রায় চারিশত বৎসএ পুলে শৃদ্দের নিকট হইতে 
ঘখন মুন্টগ্রহণ করিয়/ছিলেন, তখন অদ্য আমি 'আচ।1র'-বিন/য়া-বিদ্য।' ইত্য দি 
নব গুণসম্পন্ শুর হহ্য1, ব্রন্দণকে মন্ত্র দিতে কেন ন' সক্ষম হহব 2 অতএব 
পদ ঈখরপুরীর শূদ্র হওয়।ই একান্ত আব%ক |” গণজ খড বালাই! পু থিতে 
শাম পাঠ থকিলেও তাহাকে "শুদ্রাধম' *লিযা পড়িতে হইবে! কিন্ত 
৪প এই, শূত্রাধমপাঠ সংযোজিত হইলেও শ্রাপাদ জথরপুরা শুদ্র বলিয়। 
প্রমথ্ীকৃত হইলেন ন।! পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলবৃঞ্ক গোস্বামী মহাশয় স্বতন্ত্র 
পবান্ধ, এ'পাদ ঈশ্বরপুরী যে ব্রঙ্গণ, তাহ। বিশদ ও অকা)টা যুক্তির রা দেখা- 
উয়। দ্য়াছেক। 

এই* প্রবন্ধটি উপলক্ষ্য করিয়।, নানা মহাত্রার পত্রে, সংবাদ- 
পত্রে 'ও সাময়সিক-পণ্জে উবঞ্ববৃন্দের অবশ্তজ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় 
সমালোন্টিতিয় | ?1গুলি একে প্রকাশিত হইলে অনেকেরই 
বিশেষ উপকার -হইবে*ভাবিয়া, আমি উত্ত সমালোচনাসমূহের 
সহি প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম । 
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পুজযপাদ অভ্ুলকৃষ্চ প্রভু তাহার সম্পাদিত আ্ী্চতন্তভাগবতের 
ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের ৭৯২৯১ অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন__ 
'কুদ্রাধম_ক্ষুদ অপেশও অধম অর্থ ক্ষদ্রদপিন্দ । এই স্থানে 'ক্ষুদা- 
ধমের' পরিবন্তে কেহ কেহ 'শদাবম পাঠ কঙ্গনা! করিয়া কহেন যে. শ্রীপ।দ 
ঈশ্বরপুরী জাতিতে *শত্রা ছিলেন! হাহাদিশের কথ। যেকতদূর ভস্তিমলক, 
তাহ! মংপ্রণা 5 'আপাদ প্বরপুবশ নামক গ্রন্থে উষ্ব্য |, 


কিন্ত আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করার, অপ্রয়োজন-বোধে, তিনি 
আর পৃথক্‌ রূপে উল্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন না। 

অতুলরুঞ্চ প্রভুর প্রবন্ধ এই গ্রন্থের প্রাণ; স্থতরাং তাঙাব 
প্রবন্ধের নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইল-শ্রীপাদ ঈপ্বরপুরী | 
তাহা পুঝ্ প্রতিশ্রতির মন্যাদ! বক্ষা করা, এইরূপ নামকরণের 

অন্ততর উদ্দেগ্ত 

এই গ্রন্থের সব্ধ প্রথমেই অভুলকঞ্চ প্র্র প্রবন্গ, ভতপরে এ 

প্রবন্ধ সপ্নন্ধে অন্টকুল নত, শুদনন্তন প্রতিকূল মত, তাহার পরে 


কা 


এ প্রতিস্কুল মতের প্রতিবাদ, তপবসানে অন্যতবাবর প্রবন্ধ 


০০ 


এবং জ্ীপাদ ঈপ্বরপুরী সন্বন্ধে সাধারণে সত প্রকাশিত ভইল । 
'অনুকুল নভের ভিতরে প্রভপাণ ব্জিযুকৃ্চ গোস্বামী, শ্রহথ 
পাদ গোকুলচন্্র গোন্বানী ৪ অট্যতচরণ চোধুরী, মহাশর এরের 


পত্র এন বল্গদভী-পতিকার সম্পাদকীর মন্থবা স্থান প্রাপ্ত হই- 
ঘাছে। বিজরকুষ্ঃপ্রন্থর এই পএই তাহার জাবনের শেষ প্র ।। 
এই পত্র লিখিবার পর্ন, আর ভাহাকে ধর্বুখনা ধারণ করিতে তয় 
নাই, তিনি ইহলোক পরিভ্যাগ করেন।। বিজরক্কধ্ঃ প্রভূ ও 
অড্যতবাবুর পত্র ভইখানি ২৮শে জোগ্ে ব্বাদং এবং গোকুলচন্দ্ 
পিতার রা | রি আবণের বঙ্গবাসী হইতেই সংগৃহীত। 


১৪৭ 


প্রতিকুল* মহ একটিমাতর। প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ 
হইটি, -গৌড়েশ্বর-বৈষ্ণবের পপ্রবঙ্গ এবং কৃষ্ণহরি গোস্বামী 
মহাশরের পঞ্জ। পত্রখানি অতুলকুষ্ণপ্রভুর* নিকট হইতেই 
প্রাহুজসাছিলাম । 

প্রতিকূল মতের লেখক-শ্রীনৃক্ত বাব অপুর্বরুষ্ণ দেব। 
তাহার বক্তব্য (১০০৬, জ্যে্ট মাসের ) শ্রীন্রীবিষ্ুণপ্রিয় পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। গৌড়েশ্বরবৈষ্বের প্রবন্ধ ও কুষ্জহরি গোস্বামী 
মহাশয়ের পত্র পাঠ ক্বরিলেই অপুব্ববাবর প্রতিবাদের অসারতা 
সকলেই বৃৰিতে পারিবেন । | 

অপুর্ধবাবুদ্ধ এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমারও দুই-একটি কথা বলি- 
বার আছে । তিনি লিখিরাছেন ঘে,ক্ষদ্াধমণ পাঠ কোন পুঁথিভেই 
দেখিতে পান নাই, তাহাকে ক্ষদ্রাধম' পাঠ দেখাইতে পারিলে, 
হিলি বড় বাঁধিত হইবেন, এবং ঘেচেতু ক্ষুদ্র ও অধম-শন্দ একার্থ- 
বাটা, স্থৃতরাধক্ষু দ্রাধম” শব্দটি দ্বিরুক্তি-দোষে ছুষ্ট। 

প্রভূপাদ 1 ও কৃষ্চহরি পোস্বামী প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 
প্রাচীন পুঁথিভে 'ক্ষুদ্রাধম” পাঠ দেখিতে পাইলেও, অপুক্বকুষ্জ- 
বান্ই যে কেন দেখিতে পাইলেন না, এ কথার প্রকৃত উত্তর 
প্রদান করিতে ন। পারিলেও, আমি তাভাকে সাহসের সহিতই 
বলিতে পারি ঘে, তিনি অতুলক্কষ্ঃপ্রার (১১ নং মহেন্তরনাথ 
গোস্বামীর লেন, সিমুলিয়া-স্থিত ) ভবনে বাইয়া, অথবা সেখানে 
যাইবার যষ্ট্ি কোন আপত্তি থাকে, তাভা হইলে হাবড়া নামরুষ্ণপুর- 
নিবাসী শ্রীবন্ত রেটাহ্ণীন্নদন দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপ- 
স্থিত ভূইয়া, ক্ষুদ্রাধম' পাঠ দেখিয়ী আসিতে পারেন। 

ক্ষুদধম” শব্দটি প্বিরুক্তি-দোষে ঢ্,--অপুব্ববাবুর এ সিদ্ধান্তটি 
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অতীব অপুর্ব তাহার এই সিদ্ধান্তই তাহার'ব্যাকরণজ্ঞান 
ও দ্রদর্শিতার প্রতি বিশেষ সন্দেহ উৎপাদন করিয়া! দিয়াছে । 
ব্যাকরণশাস্ত্রে “মাস” বলিয়া ঘে একটা-কিছু আছে, তাহ 
জান! থাঁকিলে, তাহার লেখনীমুখে কখনই এরূপ কথা নিশ্ম্বত 
ইই-ত না! | 

অপুর্ববাবকে জিজ্ঞাসা করি,__পাগুবগীত দেখিয়াছেন কি? 
কৃপাচাধ্য কহিতেছেন,- 


“ত্র ত্য-ভত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভতা- 
ভতাস্তা ভূত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ !” 
এস্তসলে দেখিতে পাই,- পরিচারক” ও ভিতা” শব্দ একাথ- 
বাচী। অপুর্ববাবূর মতে এটি দ্বিরুক্তি-দোষে দুষ্ট বলিয়া কুপা- 
চার্য্যের মস্ত ভুলই বলিতে হইবে,_না, ইহার অর্থ-পরিধীহের 
প্রকৃত চেষ্ট। করিতে ভইবে? | 
অপূর্ব্ববাবুকে আরও জিজ্ঞাসা করি, শঙ্করাবতার শঙ্করা- 
চারের ্চর্পটউ-পঞ্জরিকী* পড়িয়াছেন কি? তাহাতে তিনি 
বলিতেছেন, - | ' 
“ভগবদগীতা কিঞ্চিদিবী তা, 
গঙ্গ-জল-লব-কণিকা পীতা। 
সককদপি যন্ত মুরারি-সমচ্চা, 
তন্ত বমঃ কিং কুরুতে উঠা 0৮. 
এই শ্লোকেও দেখিতে “পাই, একার্থবাচীংলব, ও “িনিকা, 
শব্দ একত্র প্রদুক্ত ভইর়াছে। এটি শঙ্কারাচাখ্যের ভুল ন। কি? 
শ্রীভাগবতে ৪-__“অন্থজানীভি নৌ ভূমংস্তবান্ুচর-কিস্কারৌ”-- 


| ৫ 


এরূপ স্কলেও একার্থবাচী “অনুচর” ও কিন্কর” শব্দের একত্র 
প্রয়োগ দেখা ঘায়। এটিও কি বেদব্যাসের ভুল বলিতে হইাবে ? 

অর এক কথা,_তিনি অমরকোষের নানার্ঘবর্ণ হইতে নে 
প্রমাণব্চনটি উদ্ধৃত করিয়া আপন পাণ্ডিত্য প্রখ্যাপনের প্রয়াস 
পাইয়াছেন, পেই বচনের মধ্যস্তিত “অধম” শব্টির “অধনঃ 
গ্পঠান্তর আছে। *মদিনীকোষেও “অধনই পাঠ । সুতরাং 
উক্ত স্তলে “অধম*শবন্দটি পর্ধবাদিসম্মত নহে । অমরকোবের 
এস্তামের টাক। দেখিলেই, তিনি আমার বাক্যের যাথার্ধ্য উপলব্ধি 
করিতৈ পারিবেন। তাভার পর, ত্র মমরকোবেরই নানাস্থানে 
 অধম-শব্দেরই' নানা অর্থ অভিহিত থাকিতে, এই স্তলের 
অর্থই বে কেন স্বাক'ৰ করিতে হইবে, অপূর্ববানর ভাহার ভেতৃ- 
নিদ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে আর 
ম্রিকপ্বল। নিষ্রয়োজন। 

অচ্যুতবাবুর গ্রবঙ্গে পুরীপাদের জীবনলীলা অতি সুন্দররূাপেই 
বর্ণিত হইরাছে। তিনি তাহার এই প্রবদ্ধমধোই প্রথমে পুরী- 
পাদকে শদ্র বূণির। উল্লেখ কারয়াছিলেন, পরে অতুলকরুষ্ণ প্রভুর 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়।, পুরীপাদকে 'ব্াহ্গণ” বলির। উল্লেখ করিয়াছেন । 
স্বতরাং বলিতে হন, তাহার প্রবন্ধটি এখন পূর্ণাবন্ববই হইয়াছে । 

শ্রীপা্ ঈশ্বরপুরা সপ্গগে সাধারণের মতের মধ্যে শ্রীজনাদ্দন 
পশন্মা ও শীীমধিকাচনণ গুপ্ত মহাশরদয়ের প্রাবন্ধের কিয়দংশ এবং 
হঅনুসক্ধীনপত্রিকায় প্রকা।শত শ্রীজগদন্ধ গদ্র মহাশয়েৰ একটি 
প্রতিবাদ-্বন্ধ ও তাহার প্রত্রাত্তর-প্রবৃঙ্ের অধিকাংশ উদ্ধত 
হইয়াছে। মহাম্স। জনাদ্দন শন্মা যে বিকাররোগীর এ্রলাপের 
[কয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার প্রলাপনিবৃন্তির নিমিত্ত বিদ্রপের 


৬ শ্রীপাদ ঈশ্বরপূরী। 


জাতিই বলেন। আপনি “ব্রাহ্মণ প্রদ্তিপন্ন করিষ। 
লিখিলে কেন ন! স্তুখী হইব ? 
স্ুহৃদ্বরের পত্রের উত্তরস্বরূপে আমি ইহাই 
বলিতে পারি) _শ্রীরৃন্দাবনদাঁস শ্রীচৈতন্যভাগবতে 
কুত্রাপি শ্রীপাদ ' ঈশ্বরপুরীকে শদ্রজাতি' লিখেন, 
নাই। আমি যে পুঁথিগুলি অবলম্বন করিয়া 
শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্পাদন করির়্াছি, তাহার মধ্যে 
অনেকগুলিই বিশুদ্ধ ও কোন কোন পুঁথি আড়াই- 
শত বসরেরও প্রাচীন। সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই 
ক্ষুদ্রীধম” পাঠ দেখিয়াছি এবং স্ুসঙ্গত-বোধে সেই 
পাঁঠই রাখিয়াছি। ভাল, “ক্ষুদ্রাধম” পাঠ ন। হয় মাস 

রহিল; স্বীকার করিলাম ঘে “শুদ্রাধম'ই প্রকৃত 
পাঠ; তাহা! হইলেও কি পুরীপাদকে শ্শত্র 
বলিয়। নির্দেশ করিতে পার যায়? আঁকুন 
দেখি_এবিষয়ে একটু বিচার করিয়া দেখা 
যাক! শ্রীরৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন,- 

£হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী । 

'আইলেন অতি, অলক্ষিত বেশ ধরি | 

কৃষ্চরসে পরম বিহ্যল মহাশয় । 

একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় ॥ 


অ্যাদ ঈশ্বরপুরী। বৰ 


তান দ্নেশে তাঁনে কেহো। চিনিতে ন! পারে । 
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে | 

যেখানে অদ্বৈত সেব। করেন বসিরা। 

সম্মুখে বসিল! বড় সঙ্কোচিত হৈয়া ॥ 
বৈষ্বের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়। 
পুনঃপুন অদ্বৈত তাহান পানে চায় ॥ 

অদ্বৈত বোলেন “বাপ! তুমি কোন্‌ জন? 
বৈষ্ণব-সন্যাঁনী,তুমি হেন লর মন ॥ 
.এবোলেন ঈশ্বরপুরী “আমি ক্ষুন্্রীধম | 


দেখিবারে আইলাউ তোমার চরণ? ॥” 
(শ্রীচৈতন্ততাগবত, আঁদি খণ্ড, ৭ম অধ্যাঁয়।) 


শ্রীবৃন্দাবনদাঁসের এই ত কথ!,-«“বোলেন ঈশ্বর- 
পুর্ীর্ঁ আমি ক্ষুদ্রীধম।” ইহার পরিবর্তে না হয় 
বলিলাম,_-“বোলেন ঈশ্বরপুরী_ আমি শুদ্রাধম 1৮ 
এই অংশ অবলম্বন করিষ়। কি প্রকারে যে পুরী- 
পাদকে শুদ্রজাতি বলা যাইতে পারে, তাহা 
আমাদের অল্প বৃদ্ধির গোচর হইল না! আঁমর৷ ত 
বুঝি_এস্থলে “শৃদ্রাধম” পাঠ বৈষ্ণব-স্বভাব-স্থলভ 
দীনতারই দ্যোতক,। জাতির প্রপঙ্গ এস্থলে 
আসিকেই”্পারে না। যদি “বোলেন ঈশ্বরপুরী 
আমি শুদ্রাধম” ইহীর'অর্থ এইরূপ করা যায় যে, 
“ঈশ্বরপুরী বলিলেন, আমি অতি অধম শুদ্রজাঁতি)” 


৮ ্রীপাদ ঈশ্বরপু্ী। 


তাহ। হইলে আমাদের এই কথার্টি মনে পড়ে, _ 
“মৃত আসি কহিলেক আমি ত জীবিত 1” অর্থাৎ 
যাহার জীবন নাই, সেই মরা মানুষ আসিয়। 
বলিল,_আমি জীবিত !! ঘিনি পুরী,*যিনি 
সন্ত্যাসী,যিনি' সমস্ত বিষয়ের অংসক্তি .পরিত্যা্ 
করিয়াছেন, ঘিনি নিজ পূর্ববাশ্রম বা নাম-ধাম জাতি 
প্রভৃতি গোপনে রাখিতে শাস্ত্রামুসারে বাধ্য, আজ 
সেই ঈশ্বরপুরী বলিতেছেন কি £_না “আমি 
গুদ্ধম-__-আমি অতি অধম শুদ্রজাতি !!, ইহার 
অপেক্ষ। অধিক হাস্তজনক ব্যাপার আর কিছু 
হইতে পারেকি? ০ 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্যপ্রভূ পুরীপাদকে জিজ্ঞস| 
করিলেন,__“তুমি কোন্‌ জন ?,__ইহারই ত উত্তর- 
স্বরূপে পুরীপাদ বলিতেছেন,_-আমি শুদ্রাধম” ? 
এস্থলে শুদ্রাধম? শব্দ জাতিত্বব্যঞ্জক কেমন করিয়। 
হইবে? কেন না, আদ্ৈতা চারধ্য প্রভু তাঁহার পরিচয়- 
প্রদানের পুর্ব্বেই স্বয়ং শ্রীমুখে বলিতেছেন,“ বৈষ্তব- 
সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন।” স্থতরাঁং জ্রীমদ্বৈতা- 
ার্ধ্যপ্রভু তাহাকে “তুমি কোন্‌ জাতি ৮ এপ 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, ইহ। যেরূপ অভ্রান্ত সত্য, 


রদ ঈশ্বরপুরী। ১ 


পুরীপাদও যে “শুদ্রাধম” শব্দ দ্বার। তাহার জাতির 
পরিচয় প্রদান করেন নাই, ইহাও সেইরূপ অভ্্রান্ত 
সত্য । ্রীমৎ-অদ্ৈতা চার্ধ্য প্রভূপাদের * স্যার এক- 
জন সর্ববশাস্ত্রপারদরশীর পক্ষে যেরূপ একজন বৈষ্ণব- 
সন্ন্যাসীকে “ভুয়ি কোন্‌ জাতি ? এরূপ অসঙ্গত ও 
অশাস্্ীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাস কর| অসম্ভব, শ্রীপাঁদ ঈশ্বর- 
পুরীর ন্যায় একজন,মহামহোপাঁধ্যায় পণ্ডিত সন্যাসীর 
পক্ষে৪-স্বকীয় পুর্ববাশ্রম ব৷ জাতির পরিচয় প্রদান 
করা সেইরূপই অসম্ভব ও অসঙ্গত। “বৈষ্ণবে 

জাতি সাতি-ুদধি' এক মহান্‌ অপরাধের মধ্যে পরিগণিত, 
তা কি আচাধ্যপ্রভু জানিতেন না? *% স্থৃতরাং 
এ স্থলে শুদ্রাধম” শব্দের অর্থ এইরূপই বুঝিতে | 
হইবে,_-আমি অতি দীনহীন,আমি শুদ্রে হইতেও 
অধন্ক,_আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। ফল কথা, 
শীরৃন্দাবনদাস শ্রীপাঁদ ঈশ্বরপুরীকে *শুদ্র জাতি 
বলিয়াছেন, এ কথা যে আর বল! চলে না, তাহা 


- বোধ হয় সকলেই স্বাকার করিবেন। 


গজ জ্ চি বিষেকী নিলা বী 'রুধু নরমতিবৈধাবে জাতিবুদ্ধি- 
বিফ বৈধবানাং কিমলমথনে পাদত্ীর্থেহমুবুদ্ধিঃ। 
উবিষোনাস়ি মন্ত্রে সকলকনুষহে শব্দসাম্‌।নযবুদ্ধি- 
বিষে) সর্বশ্বরেশে তদিতরসমধীযস্ত বা নারকী সঃ*--পদ্যাবলী। 


১০ প্রীপাঁদ ঈশ্বরপুরী | 


“আীবৃন্দাবনদ।স ভাগবতে ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে 
“শুদ্রজীতি লিখিয়াছেন”__ন। জানিয়া,_ না শুনিয়া, 
বিশেষ আলোচন! না করিয়!, এরূপ কথ। বল! ষে 
অতি গুরুতর অপরাধ, তাহার আর সন্দেহ মাই। 
শ্রীবৃন্দাবনদাসের বদনে এরূপ কলঙ্কেরুকাঁলিম। লেপন, 
কর। দুরে থাকৃক, এরূপ কথ। শ্রবণ করিলেও 
অপরাধী হইতে হয়। কেন নান কেবলং যে! 
মহতোহপভাষতে শুণোতি তম্মাদপি বঃ গর পাপ- 

ভাকৃ।” বৃন্দাবনদাস একজন সন্যাপীকে “শু? 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ব| সেই সন্গ্যাসা পুর্ববা- 
শমে শুদ্র” ছিলেন বলিয়। প্রকাশ করিয়া, 
এই কথ। বলিবার পুর্বে শ্রীবৃন্দবনদাঁসের গ্রস্থখানি 
আদ্যোপান্ত আলোচনা! করাই স্থবিবেচকের উচিত | 
কেন না, তিনি আলোচন। করিলেই দেখিতে পাঁই- 
তেন যে, “সন্ন্যাসী শুদ্র নহেন বা শুদ্র সন্গ্যাসী হইতে 
পারেন ন।” এই কথাই শ্ীবৃন্দাবনদাস পদে পদে 
প্রচার করিয়াছেন। আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে 
যদৃচ্ছাক্রমে ছুই-একটি স্থান নিন্গে উদ্ধৃত করিকৃতছি; 
ধীরতার সহিত সেই স্থানগুলি 'আলোচনা করিয। 
দ্রেখুন দেখি, কি বোধ হয় ! 


পাদ ঈশ্বরপূরী | ৬ ৯৯ 


শীরন্দাবুনদাস লিখিতেছেন-_ 
১। “এই মত আপ্ত বৈষণবের স্থানে স্থানে । 
“শিথ। সুত্র ঘুচাইমু* বলিলা' আপনে ॥৮ * 
 (শ্রীচৈতন্তভাগবত, মধ্যথ গু, ২৫ অধ্যায়। ) 
২। “শিখ! সুত্র ঘুচাইয়। সবে এই লাভ। 
নমস্কার ফরে আমি মহাঁমহাঁভাঁগ ॥৮ 
৩। “বদি কৃষ্ণচভক্তিযৌগে করিবে উদ্ধীর। 
তবে শিখা স্ন্র'ত্যাগে কোন্‌ লত্য আর ॥» 
8৪1 .এবদি বোল মাধবেন্থ-আদি মহাভাগ। 
তারাও করিয়াছেন শিখা-সুত্রত্যাগ ॥৮ 
( শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্থ্যথণ্ড, ৩য় অধ্যায়।) 
.টিপরি উদ্ধৃত চাঁরিটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশটি 
রস্থকারের নিজের উক্তি এবং অবশিষ্ট তিনটি অংশ 
মহাপ্রুর প্রতি সার্বভৌম ভট্াচার্যের উক্তি। 
'এই ক্রয় স্থানেই আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, 
গ্রস্থকার “সন্ন্যাস” শব্দের পরিবর্তে “শিখা-সুত্রত্যাঁগ” 
কথাটির 'ব্যবহার করিয়াছেন ; অর্থাৎ শিখা-সুত্র- 
ত্যাগই যে সন্ধ্যা, এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তটি গ্রন্থকার 
ঘেরূপ,নিজে জীনিতেন, সেইরূপ অকপট হৃদয়ে 
অপরের কাছে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইযাঁছেন রর 
স্থতরাং “সন্ন্যাস” শব্দের পরিবর্তে পশিখ।-সুত্র-ত্যাগ 


১২ প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ৃ 


কথাটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বারংবার, বলিয়াছেন । 
এখন জিজ্ঞাসা করি, এই সকল অংশ দেখিয়া 
শুনিযাও.ক্কি শ্রীবন্দাবনদাসের উপর দোষারোপ 
করিতে পার! যায় ?_-তিনি সন্গযাসীকে *শুদ্রণ লেন, 
ব। শুদ্র সন্াসী হইতে পারেন,এ কথ। প্রচার 
রা এরূপ কথা.আর বল! চলে কি? আর এক 
চতুর্থ-পদ্যাংশের মধ্যে থে মাধবেন্দ্রআদি? 
শব্দ ৯ রহিয়াছে, এই “আদি” শব্দের অভ্যন্তরে 
মাধবেন্দ্রশিষ্য শ্ীপাদ ঈশ্বরপুরীর” প্রতিযুর্তি কি 
পরিলক্ষিত হইতেছে না? হঠকারিত। এবং জিগীযা- 
বৃত্তিকে দূরে রাখিয়া, এ কথাটাও একটু নিরুপ্রেক্ষ 
ভাবে ভাবিয়! দেখুন দেখ, কি বোধ হয় ! 
স্হ্ৃদ্ধর শেষমীমাংসা করিয়াছেন যে, শিশির- 
কাবু শুদ্রজাতিই বলেন, সুতরাং ঈশ্বরপুরী খুদ্র ! 
। আমরা এ কথাটা বেশ ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম 
।না। অনেক আচারধ্যপদপ্রার্থী হীনচেত। ও মূর্খ শূড্র 


পূর্বোক্ত ক্ষুদ্রাধম পাঠকে শশুদ্রাধণ করিয়া" 
ব্যাখ্যার কৌশলে নিরক্ষর নরসমূহের নয়ন পুিমু্ট 
নিক্ষেপ করিয়। স্বকার্ধ্য সাধন 'করিয়। থাকে, এ কথা 
আমর। জানি। অর্থাৎ তাহারা এইরূপ প্রচার 


শরীপ্দ ঈশ্বরপুরী। ১৩ 


করে যে,_শ্রেষ্ঠ'বৈদিকত্রাঙ্গণবংশসমুদ্ভূত শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু যখন শুদ্রজাতি-সমুৎপন্ন ঈশ্বরপুরীর নিকট 
দীক্ষ| গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তখন 'আমরাই ব! 
কেন *ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকে দীক্ষিত করার 
্লধিকার হইতে্বঞ্চিত হইব? এইরূপ অভিমানের 
বশবন্তী হুইয়াই, তাহারা একমাত্র এ শ্ুদ্রাধম” 
শব্দটিকে অবলম্বন "করিয়া, পাপের নাগরে বাঁপ 
দিয়া থাকে ।, কিন্তু শিশিরবাবুর মত একজন 
শিক্ষিত প্রীগৌরাগগভক্ত যে এরূপ কোন একটা 
অসৎ উদ্দেন্টে এরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, অর্থাৎ 
ঈপ্বরপু'রীপাদকে শুদ্্র' বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, 
ভাহা কখনই হইতে পারে না । তবে শিশিরবাবু ত 
আর দেবত। নহেন,তিনি মনুষ্য'। ভ্রম-প্রমাদ মান- 
বের নিত্য-সহচর | এ ক্ষেত্রে শিশিরবাবু সেই ভ্রমে 
পত্তিত হইয়াছেন ; অনবধাবনতা প্রযুক্ত এরূপ কথ। 
বলিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। 

ফল কথা, স্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শুদ্র নহেন কিংবা! 
পূর্বা শ্রম্মে শুদ্র ছিলেন না এবং শ্রীবৃন্দাবনদাসও যে 
ভাহাকে শুদ্রজাতিসন্তুতত বলেন নাই, এ বিষয়ে আর 

ংশযের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। 


প্রবন্ধ-সম্বন্ধে অনুকুল মত। 
(১) 


কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতপ্রত্ববংশাবত'দ ৬ বিজয়কৃষ 
গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,-- 


নমোহস্ত শ্রীনি ত্যানন্দ-নংশধর-চরণ-সরৌজেষু--- 


অন্য বঙ্গবাপীতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক প্রবন্ধটা শুনিয়া 
যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না । যখন আমি 
কলিকাতায় ছিলাম, প্রায়ই দেখিতাঁম বে, লোকেরা আসিয়া! 
/ বলিতেছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতে মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী 
যে শূদ্র ছিলেন, ভাহাই লেখা! হইতেছে । সেই পর্যন্ত “ম্থুমার 
মনে সর্বদ| হইত যে, আমাদের কোন গোস্বামী বশে কি এমন 
কেহই নাই যে, এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ 
করে! অদ্য আপনার প্রতিবাদ শুনির। দে কি পথ্যন্ত আহলা- 
দিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যদি আকাশ" ভেজে 
পড়ে ও সমুদ্র শুখাইয়া যাঁয়, তথাপি ঈশ্বরপুরী যে শুদ্র ছিলৈন, 
এ কথা কখনই সত্য ভইতে পারে না। আপনি ঘেরূপ ঘুক্তি- 
যুক্তভাবে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, ন্তাঁহা খুব সুন্দরই জ্ইয়াছে 1 
যুক্তিুনি খুবই অকাট্য হইয়াছে। শথাপি আমি দুই একটা 
কথা বলি। আপনি ষাভ। প্রমাণ দেখাঈয়াছেন, তা যথেষ্ট 
হইয়াছে ; তবে সব দিকেই ঈশ্বরপুরীঘে কখনই শূদ্র হছে 
পাঁরেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । 


প্রবন্খুসন্বন্ধে অন্কুল মত। ১৫ 


৮ মৃহীপ্রভৃ ঘখন গরাধামে গিরাছিলেন, মই স্থানেই 
ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, তখন তাহার, প্রকটাবস্থা 
নয়।: আর বর্ণাশ্রমধন্মে থাকিয়া তিনি যে শৃ্জের নিকট দীক্ষা- 

গ্রহণ করিবেন, এ মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। গরাধামে 
গি় ়া, শ্রীঈবরপুরী ্রা্মণ না হইলে, তীহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
*করিবেনই .ব। কেস? তা ছাড়। গুরুপরম্পরায় শ্রীমাধবেন্্- 
পুরীর শিষ্য ীঈশ্বপুরী বলিয়া লেখা আছে। ঈশ্বরপুরী শূ্র 
হইলে মাধবেন্্রপুরী তীহ্বাকে শিষ্য করিবেন কেন ? 
আপনি যেসব হ যুক্তি দেখাইয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে এই 
সব অপার ও অগ্ঠার মত খুব খণ্ডন করা হইয়াছে। এইরূপ 
ভয়ানক মত যাহাতে প্রশ্রর ন! পাইতে পারে, তাহার জন্ত 
মাপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের. দেশে বর্ণাশ্রম- 
ধঙ্-শীপ পাইবার মত হইয়াছে; আপনারা বর্ণীশ্রমধর্ম রক্ষার 
'জন্ত না চেষ্টা করিলে আর কারা করিবে? এই বর্ণাশ্রধশ্ম 
না ভাঁড়ালে, সব্বসাধারণের কখনই মঙ্গল হবে ন। বর্ণাশ্রম-. 
ধর্ম রক্ষা হইলে বথার্থ সকলের কল্য।ণ হইবে। শেষে ৬ মহা- 
প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন 
ও বেন তার সত্যধম্ম এইরূপ রক্ষা করিতে ও লোককে 
বুঝাইতে শক্তি দেন। 
শাস্ত্র ও সদাঁচার-বক্ষাকারী 
রঃ র্ষেতধাম | | সর্বসজ্জনগণের 


ঠা জ্য, ১৩০৬ সাল ] * দাসানুদাস 
প্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । 


১৬ শ্রীপাদ,ঈশ্বরপুরী । 
(২) 

কলিপাবনাঁবতার শ্রীমন্সিত্যানন্দপ্রভৃবংশাবতংস শ্রাপাদ 
গোকুলচন্দ্র'গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, 

বঙ্গবাসীতে তোমার প্রকাশিত “ভ্ীপাদ ঈশ্বরপুরী শুক্র কিন।' 
পরবন্ধটী পড়িয়াছি। প্রবন্ধে 'ক্ষুদ্রাধম' ব| 'শুদাধম” পাঠ বিষয়ে 
এক্ষণে আমি কিছু বলিতেছি না। তবে ভুমি ঘে সকল যুক্তি ও 
সিদ্ধান্ত করিয়াছ, উহ। অতি সুন্দর। ঘে মন্দ লেখা হইয়াছে, 
তাহা স্থুসঙ্গত হইয়াছে। ঈশ্বরপুরী সম্ধান্ধে আমারও বক্তব্য 
এই, তিনি ত্রাঙ্গণ ছিলেন। ত্রাঙ্গণ ব্যতিরেকে বেদাদি শাস্ত্র 
অধ্যয়ন,--বিশেষতঃ সে সমরে, সম্ভব নহে। শ্রীমনমহাপ্রভু 
তাহাকে প্রতিদিন ন্মস্কার করিত্তেন ও তাহার সহিত শাস্ত প্রসঙ্গ 
করিতেন। 

“ঈশ্বরপুরীকে নমস্করিবারে চলে |” 
“ঈশ্বরপুরীও সব্বশাস্ত্রেতে পণ্ডিত ।” 

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্তভাগবতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । আরো 
“পুরী” এটি ত্রাঙ্গণ ভিন্ন শুদ্রাদিতেও সম্ভব নহে। অতএব 
ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ হইতেই পারে ন।। 
/ শৃদ্র দীক্ষাপ্রদান করিত্তে পারে, এ কথাটি “বাস্তবিকই 
নৃতন। ইহা বে বৈষ্ণবশাস্ত্ান্ঈমোদিত, ইহা কখনই নহে। - 
তবে আঞ্জকাল বৈষ্ণবশান্ত্র না জানিয়া, যদি কেহ প্ররূপ বলে, 
সে বিষয়ে কেবল অজ্ঞত। প্রখ্যাপন মাত্র | ব্রাঙ্গণ ভিন্ন, আচার্য 
হওয়া, দীক্ষা প্রদান করা, কাহারই অধিকার নাই। ইহাই 
বৈষ্ণবশান্্ কি বেদাদি শান্তর মাত্রেরই সিদ্ধাস্ত। সদাচারও 


প্রবন্ধ-সধন্ধে অনুকূল মত। ১৭ 


এইরূপ চলিয়া আসিতেছে । অতএব ব্রাহ্মণ ভিন্ন দীক্ষা প্রদান 
করিতে পারে না। ইহাঁতে সংশয়মাত্রও নাই। ইতি 
১৬১ নং হারিসন রোড, 


! ৰ 
৬ ( ছে ( 4 
ডি শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী ।% 





(৩) 

সপ্রসিদদ “বন্্রমতী” পত্রিকার সম্পাদকায়ন্তস্তে লিখিত 
হইয়াছে,_- 

ধদশপাবন গুরুদেব ঈশ্বরপুরীকে অনেকে শুদ্র মনে করেন; 
কেবল মনেই করেন না, সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও কুষ্ঠিত 
হনন।। এ সকল কথা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। ঈশ্বর- 
পুরীর নিবাস হালিসহর--কুমারহটট গাম) তিনি আঙ্গণ ১ 
কলীন [ুঙ্গণ। আমাদের স্বগামবাপী বলিয়া আমরা এ সং বাদ 
ঠিক জাঁন। একবার “দাসী নামক মাসিক পত্রিকায়_ ভক্ত 
পামপ্রসাদ সেনকে কারস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট। 
হইয়াছিল সে চেষ্ঠাও যেমন হান্তজনক, পুরীমহাশয়কে 
শদ্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও তেমনি হাস্তজনক। এই বিষ 
লইয়া গত সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে শ্রীমান্‌ অতুলক্ষ্ণ গোস্বামী 
একটি সুন্দর স্ুচিপ্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব- 
মাত্রেই তাহা পাঠ করিবেন*এই আমাদের অনুরোধ । 

বঙ্গমতী1১ ৫ই জ্যে্, ১৩০৬ সাল। 

ক এস্ুঁলে বলিয়া রাখ। ভাল.যে এই পূজনুীয় প্রভূপাদই  শ্গৌরা্- 
সমাজের সভাপতি ।--প্রকাশ্ক। 

+ এই সময় সুপ্রসিদ্ধ 'উম1' প্রভৃতির ্রন্থকর্ত সলেখক গ্রীযুক্ত পাচকড়ি 
খঙ্দোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয় এই পত্রিকার সম্পাদক হিপ্রেন।- প্রকাশক ) 





১৮ শীপাদ ঈশ্বরপুরী ৷ 


(৪) 
সব্বজনপ্রিয় বৈষ্ণবজীবনী-লেখক শ্্রীঘুক্ত অচ্যুতচরণ 
চৌধুরী তব্বনিধি মহাশয় লিখিরাছেন,-- 
বঙ্গবাদীতে প্রতিবাদ পাঠে বীই হ হইলাম। নিমাইচরিত 
গ্রন্থে * বে ত্রান্ত মত প্রচারিত হইতেছিল, আমার প্রবন্ধের 
উপলক্ষে তাহার একটা মীমাংসা হইয়! গেল;_-ভালই হইল। 


মৈনা _ 

এস | জছ্যুতচর* চৌধুরী | 
শ্রীহ্ ঠ ১৮ই মে; নি 
প্রবন্থ-সন্বন্ধে প্রতিকূল মত। 


চি. 
্রপ্রীগোরাব্দ ৪১৪, জ্যৈড মাসের জ্রীন্রীবিষুওপ্রিয়াসি্র- 
কায শ্রীযুক্ত অপুৰ্ধ কৃষ্ণ দেখ লিখিয়াছেন,__ 
শ্রীল শিশির বাবু তাহার অমির নিমাই চরিতে শ্রীপাদ 
ঈশ্বর পুরীকে কারস্থ বলিয়া উল্লেণ করার বৈষ্ণব মণ্ডলীর * মধ্যে 


সি পিস পচ পপি 


কেহ কেহ অনন্তষ্ট হইয়াছেন, লোকপরম্পরার এই রূপ শুনা 
যাইত। সম্প্রতি বঙ্গবাসী নামক পত্রে এই সম্বন্ধে “শ্রীঅতুলকৃ্ণ 


০০০ সপাং 











* অর্থাত শিশিরবাবুর অমিয় । নি্াইরিচ 5 [ক। 

[ অচ্'তবাবু আমাদের র প্রার্থনাগুদারে ভাহার এ প্রবন্ধ আদ্োপাপত 
সংশোধন এবং দুইটি নুতন অধ্যায় সংযে।জন পুবদক আমাদিগকে ওদান করিয়া 
আনন্দত করিয়ছেন। নেই প্রবন্ধও আমর। এই গ্রস্থমধ্যে প্রকাশ করিলাম। 
প্রবন্ধটি প্রথমে--টাঞ্চবসন্প্রণায়ের দুখপত্র পল্লীব।লীর ২য় খণ্ড ২০২১ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়।ছিল।-_ প্রকাশক । 


প্রবন্থ-সন্বন্ধে প্রতিকূল মত। ১৯ 


গোস্বামী” স্বাম্টরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
প্রবন্ধে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে ব্রাঙ্গণেতর জাঁন্তি ছিলেন না ভাহাই 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা! করা হুইয়াছে। 

* ক্রাহার প্রথম যুক্তি এই যে, শৃদ্রের সন্্যাসে অধিকার নাই, 
শূদ্র পুরী হইবার অবোগ্য। শুদ্রের সন্গ্যাসে অধিকার নাই এক 
সময়ে এ 'কথ! সত্য ছিল। কিন্ত মহাঁপ্রভৃর সময়ের অনেক 
পুর্ব হইতেই এই নিয়মের বাতিচাঁর ঘাটতে আরম্ভ হয়। 
কলিকালের নিমিত্ত ধর্মসংহিতার কোন কোন নিয়মের প্রত্যা- 
খ্যাত হইন, তন্মধ্যে সন্নাসও একটা । যথাঃ_- 

“সমুদ্র খাঁত্রা শ্বীকারঃ কমগ্ুপু বিধারণঃ” ইত্যাদি । 

এই ব্চনাংশটী বৃহন্নীরদীয়্ পুরাঁণান্তর্গত এবং উদ্বাহতত্তে 
বিধৃত। কলিতে বৈদিক সন্নযাসের বিধি এই বাক্যে প্রত্যাখ্যাতি 
হইর্গাধায়। সুতরাং শাস্তান্্সারে ত্রাঙ্গণও পুরী হইবার অধোগ্য 
হইলেন। অন্য দ্রেশে যদিও এ নিয়ম সেরূপ প্রভাবিত হইল 
ন|) কিন্ত বঙ্গদেশে ইহার বিলক্ষণ প্রভাব রহিল। অথচ ত্যাঁণী- 
গণ সংসারে 'আবদ্ধ রহিতে পারেন না । তন্ত্র হইতে তাহারা 
তান্ত্রিক সন্ন্যাসের বিধি খুজয়া বাহির করিলেন। “অবধৃতাশ্রমং 
দেবি কলৌ-সন্ন্যাস মুচ্যতে |” ইত্যাদি শিব বাক্যের উপর আস্থা 
সংস্থাপন করিয়া আবার সন্াঁসের বিধি প্রবর্তিত হইল। এবার 
একটু উপরন্ত সুবিধা হইল। সেন্গুবিধা এই যে, ইহাতে সর্ব 
বর্ণেরই মুন্নাুসে অধিকার জদ্মিল। বৈদিক সন্ন্যাসের স্তাঁয ইহার 
নিয়মের 'কঠোরত। থাক্লিননা, শাক্ত বামাচারী সন্ধ্যাপী ও বৈষ্থ্র 
সন্ন্যাসী, এই ছুই শ্রেণীর নন্ন্যাসী চারিশত*বৎসরের অনেক পূর্বেও 
বঙ্গদেশে বিরাজ করিতেছিলেন। মালদহ রঙ্গপুর গ্রভৃতি স্থানে 


২ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ॥ 


এখনও বামাচারী শাক্ত সন্ালীগশের গাদি ওচেলা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহারা গিরি উপাধিধারী। ইহারা সৌখিন 
গিরি নহেন। প্রচলিত প্রথা অন্গসারে ইহাদিগকে সন্ন্যাসী 
হইতে হয় ইহারা ত্রাঙ্গণেতর জাতি হইতেও সন্যাসী',চেল। 
গ্রহণ করিয়া থাকেন ।, 
এইরূপ বৈষ্ণব সন্যাসের প্রথাও বহুকাল হহঠল প্রচলিত হয়। 

আমাদের আলোচ্য ভীপাদ ঈশ্বরপূরীও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী । শ্রীম- 
দ্ধ তাতাধ্য দেখিবামাত্রই হহাকে বৈষ্ণব গন্ন্যাসী বলিয়। অনুমান 
করিয়াছিলেন ৷ যথা 

“হেনকালে নবদ্'পে শলস্বরপুরী। 

আইলেন অতি অলক্ষিত বেশধারী ॥ 

পষধঃরসে পরম বিশল মহাশয়। 

একান্ত কষ্ের প্রিয় অতি দয়াময় | 

ত।র বেশে ভারে কেহ চিনিতে ন। পংপ্ে। 

দেবে গিয়া উঠিঙেন অদ্বেতমন্দিরে ॥ 

যেখানে অনৈত সেব| করেন বলিয়! । 

সশ্মথে বনিল। বড় সন্কেচিত হইয় ॥ 

বৈধ্বের তেজ? বেঞ্ঃবেরে ন। পুকায়। 

পুনঃ পুনঃ অদ্ধেত হার পানে চায় ॥। 

এই পধ্যন্ত গেল গ্রন্থকারের কথা । হ্হাতে পুরী গোস্বামার 

বশ বিস্তাস, স্বভাব চরিত্র অনেকটা বুঝা গেল। তিনি যে বেশে 
অদ্বৈতমন্দিরে আগমন করিলেন তাহা দেখিরা ফেহণচিনিতে 
পারেন নাই, তবে বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণবতেজঃ লুকান যায় না। 
হুতরাং পুরী গোসাঞ্টা অদ্বৈত প্রত্বর কাছে তাঁহার বৈষ্কবতেজঃ 
লুকাইতে পারিলেন না। ইহার পরে-_ 


প্রবন্ধ-সন্বন্ধে প্রতিকূল মত। ২১ 


"অষ্কেত বলেন,--বাপ ! তুমি কোন জন। 
বের সন্ধ্য।সী তুমি হেন লয় মন ॥" 


ইস্থ। শুনিয়। যে কোন কারণেই হউক পুরী গোসাঞী তাহ! 
অস্বীকার করিয়া বলিলেন 


“বলেন ধধরপুরী-সুঞ্রি শুদ্রাধম। দেখিবাঁরে আহল|ম তোমার রণ ॥" 


গোস্বামী মহাশয় এই পয়ারের "শুদ্রাধম” শবক্টি লইয়া 
অনেক বলিয়াছেন। তীহার মতে “শুদ্রাধম” পাঠ কোন হস্ত- 
লিগ্সিত গ্রস্থে নাই, দকল হস্তলিথিত গ্রন্থেই তিনি কক্ষুদ্রীধম” পাঠ 
দেখিয়াছেন। আমরা কিন্ত এ পর্য্যন্ত অনেক গুলি অতি প্রাচীন 
হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্ত ভাগবত দেখিয়াছি, তাহার কোন পুঁথিতেই 
"ক্ষদ্রাধম” দেখি নাই, সকল গুলিতেই *শুদ্রীধম” পাঠ আছে। 
আরও একখানি ৭০ ধৎসরের তুলোট কাগচে ছাপা গ্রন্থ দেখি- 
যাছি, তাহীতেও *শুদ্রাধম” পাঠ আছে। বাহাদের ঘরে প্রাচীন 
শ্রীচৈতন্ত ভাগবত পুথি আছে, তাহারা উহাতে "শুদ্রীধম” 
পাঠই দেখিতে পাইবেন হস্তলিখিত কৌন প্রাচীন পু'থিতে প্রবন্ধ 
লেখক পক্ষুদ্রাধম” পাঠ দেখাইতে পাঁরিলে আমরা বড়ই বাঁঞ্চিত 
ইইষ। 

তাহার পর, প্রবপ্ধ লেখক মহাশয় যে "ক্ষুদ্রাধম” শব্দ লইয়! 
বাকবিতণ্ডা করিয়াছেন, ভাহা যে আদৌ ব্যবস্থত হয় না, তাহা 
তাহার জানা উচিত ছিল। কারণ অমরকোঁষে দেখিতে পাই- 
বেন যে, স্কুদ্র'ও অধম শব্দ একার্থ বাঁচী, যথা $-- 


“ত্রষু কুরেহধমেহল্পেহপি ক্ষুদুঃ1” 
অতএব শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাঁশয় যে এই দ্বিরুক্তি দৌষে 
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দুষিত শব ব্যবহার করিবেন ইহা হইতেই'পারে না। ইহাতেহ 
বোধ হয় “শুদ্রীধম” পাঠই সঙ্গত। 

ফলে, বৈদিক সন্গ্যাসী 'ও বৈষ্ণব সন্যাপীর আচারে ব্যবহারে 
অনেক বিভিন্নত। রহিয়াছে । বৈদিক সন্নযাসে ব্রাঙ্গণেতর, জাতির 
অধিকার নাই ইহা সত্য। কিন্ত বৈষ্ণব সন্্যাসে স্বজাতির 
সমান অধিকাঁর। তন্ত্র ও প্রচলিত নিয়দ্মই তাহার প্রমাণ": 
মহানিব্বাণ ও অন্তান্ত কোন কোন তন্ত্রে এইরূপ বিধি আছে। 

লেখকের দ্বিতীয় যুক্তি এই বে,*শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নাম 
শ্রীমন্মধবাচা্য সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার্‌ অন্তনিবিষ্ট। ব্রাহ্মণ 
বাতীত অন্ত কাহার ৪ সন্ধ্যাসে অধিকার নাই ।' আমন্মধবাচার্যের 
ইাই অভিপ্রায়, এমত স্থলে পুরী অবশ্ঠই ব্রাহ্মণ হইবেন । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এক সময়ে সে নিয়ম ছিল তাঁহ। সহ্য, 
কিন্ত তখন পুরী শুদ্র-সেবকও রাখিতে পারিতেন ন। স্* চার 
পরে নিরমের কঠোরতা বাঁড়িল, ব্রাহ্মণের বৈদিক সন্গাস ঘুরিয়া 
গেল, তান্ত্রিক সন্যাসের' দিন পড়িল। ; তাহাতে সকল বর্ণেরই 
অবধূতাশ্রমে ওরফে সন্ধ্যাসে অধিকার জন্মিল/ সে সন্ন্যাসী 
ঈব্ববর্ণেরই পৃজনীয় হইলেন । শূত্রও সন্ন্যাসী হইলেন এবং 
বৈষ্ণব সন্াসীরও শুদ্ধ সেবক রাখা দৃষণীয় বলিয়া বিবেচিত 
হইল না। সমাজের এই অবস্থায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব। 
সুতরাং বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কি রূপে বলা যাইতে পারে যে, 
শ্রীপাদ 'ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ ব৷ শুদ্র ছিলেন ? 

তাহার তৃতীয় যুক্তি এই,__পুরী, গ্োাঞী শুদ্র গোবিন্দকে 
সেবক রাখার কথ। শুনিয়া সার্বভৌম ভ্টাচাধ্য শিহরিয় উঠিয়া - 
ছিলেন । উঠিবার ত কথাই। প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে ভগবন্তুক্তি- 
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রস-ভাবিত-চিন্ত জনৈক ভক্ত বত্ব, এ কথা ত আর ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় জানিতেন না? ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, 
পণ্ডিতের পণ্ডিত, তাহার উপর আবার তর্ক শান্ত অসাধায়ণ( 
ৃদ্ধিমূন্! তাহার বিশ্বাস ছিল, শ্ীপাদ ঈশ্বরপুরী বুঝি বৈদিক 
পুরী হইবেন। বৈদিক সন্নাসীর ত আর শূদ্র-সেবক রত [বার 


নিধি নাই, , কাজেই তিনি ভারি গোচের শিহরণে সু 





হুইলেন। * রি ব*দ্ধৰ পৃ 
2 ই, 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে 1... ৃ 
প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ ।. *- 
৮” (১) ৮ দাদ ০) 


* কলিপাবনাবন তার প্রীমদদৈতগ্রাভৃবংশ(বতংস শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী 
শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী মভাশয়ের তত্বাবধানে ও 
প্রবন্ধাদির পম়াক্‌ অন্ুমোদনে শ্রীবন্দাবন হইতে প্রকাশিত 
“শ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব” প্িকায় লিখিত হইয়াছে, - রি 

"ইতিপূর্বে শ্রীমমিযনিমাইচরিতে প্রীঈশ্বরপূরী গোগ্ধামি- 
পাদকে শূড্র কারস্থজাতি বলিয়! লিখিত হওয়ায় কলিপাবনাবতার 
শরীমন্নিত্যানন্দবংশ্য প্ডিতধর শ্রীযুক্ত প্রভু মতুলকঞ্চ গোস্বামি- 
মহাশয় সাহুর প্রতিবাদ করিয়। বঙ্গবাসী পত্রিকায়” প্রক।শ 


৮ পপি সি সত পপি শি শীট পপি কী এপস পাপ সাপে শীত ৮ শ্পীশাদীল পপ পপি পিপিপি পট 
চি শপ 


* আরীবিমুপ্রয়। পত্রিক]য়। ফেরূপ ছাপা ছিঙ্ট__আমরা অবিকল তাহাই 
উদ্ধত করিয়াছি। তীহার। যে শব্দের যেরূপ 'শান।ন' করিয়াছেন, তাই।ই 
রাখিয়! দিয়ছি! কেন ?--ভাহ। শ্ধীজ্নই নুঝিবেন।--প্রকাশক | 
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করেন। তৎপরে কুরুবংশপ্রণেতা বাবু অপূর্বক্রষ্ণ দেব মহাশয় 
জ্োষ্টমাসের পঞ্চমসংখ্য। শ্রীবিঞুপ্রিয়া-পত্রিকার় উক্ত শ্রীযুক্ত 


০০০ 


মতুলকুষ্ণ গোস্কামিপ্রভুর প্রতিবাদ - গগুনপুর্বাক প্ররীগোন্বামীকে 
কায়স্থকুলজ বলিয় যাভা সমর্থন করিয়াছেন, তাভা পাঠে অনেকে 
অত্যন্ত মর্্বেদন! প্রাপ্ত হইয়া, ইহার মীমাংসার নিমিত্ত আমা" 
দিগকে অঙ্গরোধ করার, 'আম্রা শান্্-যক্তি-অনসারে উহার, 
মীমাংসা করিতেছি । 
শ্রীঈশ্বরপুরী ঘে শুদ্র, তদ্িষয়ে প্রমাণের অত্যন্ত অভাব। 
কেবল শ্রীচৈতন্তভাগবতে ইহা আছে,--যখন শ্রীদশ্বরপুরী- 
গোস্বামী শ্রীমদদৈতমন্দিরে আগমন করেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু 
বলিয়াছিলেন,-- 
“অদ্বৈত কহেন বাপ তুমি কোন্‌ জন। 
বৈষ্ণব সন্্য।সী তুমি ভেন লয় মন |" 
তাহার পরে শ্রীঈশ্বরপুরীগোস্বীমী কভিয়াছিলেন, 
“বলেন ঈশ্বরপুরী মুঞ্চি শদাধম। 
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ |. 
এখানে উক্ত পুরীগোস্বামী শূদ্রাধম বলিয়া আাপনাকে 
দৈম্ত করার, তবতঃ শুদ্র কাযস্থ বলিয়া তাভাকে নিরূপণ কর! 
যাইতে পারে নাঁ। তাহ! করিলে, -- 
“অধম্‌ চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, 
শনিয়াছি বৈষ্বের মুখে ।৮ 


এখানে ভ্রীনরোভ্তমদাষ _ ঠাকুর মহাশয় ভক্তিন্সভাব-বশঃ 
দৈন্ত করিয়। যাহা! আপলাকে বুলিয়াছেন; তত্বতঃ তাঁহাকে ২ তাভাই 
নিরূপণ করিয়া 'অতিসাহসে প্রবত্ত হইন্ে হুয়। 
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কলিষুগে ব্রা্মণ* ব্যতীত ত্বিজাতি হইলেও, ফ্রত্রিক্ের ও 
বৈগ্তের যখন সন্ন্যাস-নিষেধ, তগন ঈশ্বরপুরীগোস্বামী শৃদ্র-সন্ন্যাপী 
ভইতে পারেন না । যথা) 

'অগ্থমেধং গবালন্তং সন্ধ্য(সং পলপৈতৃকং। দেবরেণ হৃতোতৎ্পক্তিং কলৌ 
প€ঃ বিবর্জায়েৎ ॥_ইতি সন্নাসনিষেধকং ক্ষত্রিয়'বৈশ্যবিষয়কমিতি মলম।স- 
স্ং। অন্যত্র চ--সন্গ[সগ্রতিষেধস্ত কলো ক্ষত্র-বিশীং ভাবে) 

অস্যার্থঃ।-_অশ্বমেধ) গবালন্ত,সন্নাম এবং মাংসদ্বার! পিতৃ- 
শাদ্ধ ও দেবরের দ্বারা পুল্রোত্ভি এই পাঁচটি কলিঘুগে বর্জন 
ককিবে। * ও 

বখন কলিপঞে ব্রাঙ্গণজাঁতি ভিন্ন অন্টের সন্নাসে অধিকার 
নাই, তখন ভ্রীঈশ্বরপুরীগোক্গামী কখন শুদ্র হইতে পারেন নাঁ। 
অপুর্বরুষ্ণ বাবু, কলিযগে ত্রাঙ্গণেতর জাতির বৈদিকসন্গ্যামে 
অধিকার" না থাকায়, শ্রীঈশ্বরপুরীগোন্বামীকে তান্রিকসন্ন্যাসী 
নলিয়। নির্ণর করিয়া, ভাছার শদত্ব সংন্কাপন করিয়াছেন । কিন্ত 
তাহাদারা শ্রীপুরীগোস্বামীর অবৈষ্ণৰ কৌল বামাচারিত্ব প্রতি- 
পাদন কর। হইয়াছে । তাহ! অপুর্বরুষ্ণ বাবুর অনভিপ্রেত হই- 
লেও, খ্যার্যতঃ হইয়। গিয়াছে। যেহেতু ভুন্থিকসন্ন্যাসীদিগের 
গিরিপুরী প্রস্থৃতি সংজ্ঞ। নাই, ই। শ্রীশঙ্করাচাধ্যসন্প্রদায়ি বৈদিক- 
সন্ন্যাসীদিগের সংজ্ঞ।। -বৈদ্কসন্ন্যানীদিগের _ সত্যযুগে ঙ্গা, 
বিজু, রুদ্র; তত্রতাষুগে বশিক্ত, শন্তি,, পরাশর 'ও দ্বাপরযুগে ব্যাস 
ও শুকদেব; কলিধুগে গৌড়, গোবিন্ন, শঙ্কর +,--ভরচা্য । 


শী শি স্পী পিস পপ 


তাহার মধ্যে “কলিবগের আচার্য শ্ীশ্করের চারিজন অলির 


পপ পপ পপ শী ৮ পপি লিপ 


ঠঞে। 


* এখানে যে সন্না্* মিসিদ্ধ হইয।ছে, তাহ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ- বষ্-বিষয়ক, 
ব্রাঙ্গণবিষয়ক নহে। 
ণ গৌড়।চার্ষ্যের শিষা গোবিন্দাচধা ও গোবিন্দাচ।ধ্যের শিষ্য শঙ্কবাচাধয 
৩)ক 
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(যথা,-_স্বরূপাঁচার্য্য,পদ্মীচার্য, ভ্রোটকাচা্য ও পৃথীধরাচাধ্য । এই 
চারিজনই দশনামীদিগের গুরু। স্বরূপাচার্যের তীর্থ ও আশ্রম, 
পদ্মাচার্য্ের বন ও অরণ্য, ত্রোটকাচার্যের গিরি, পর্ব, সাগর 
এবং পৃর্থীধরাচাধ্যের সরস্বতী, ভারতী ও পুরী-শিষ্য |, 

ই দ্বার! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পৃথীধরা- 
চার্ধ্য হইতে সরস্বতী,_. পুরী ও ভারতী, এই* শৃতনটী নন্যাসি-সম্প' 
দায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ্রীঈশ্বরপুরীগোস্থামী পুরীসম্প্রদায়ের 
অন্তপিবিষ্ট হইয়! বামাচারী তান্ত্রিক শৃ্র-সন্াসী কিরূপে হইবেন? 
যদিচ প্রীরামানগুজ-সম্প্রদায়ে ও আমাদের সম্প্রদায়ে ুগবত্তত্ববেত। 
শূদ্রাদদির গুরুত্ব দেখা! যায় (? ), তাহা বলিয়াই সেই প্রমাণে 
বিপ্রকুলজাত বৈদিকসন্ন্যাসীকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। বিশে- 
ষতঃ মণিপুর হইতে_ গুজরাট ও হিমাঁলয়পর্বতের প্রান্ত হইতে 
কুমারিকা-অস্তরীপ পর্যন্ত স্কলের প্রায় ছুই কোটি মনুষ্য বীহঠকে 

মংতগবান্‌ বলিয়া জানেন, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণটৈতন্ত মহ- 
প্রভুকে কায়স্থের শিষ্য করিয়া নিরূপণ করায় এখন যেরূপ 
আবিনয়ের আ্োত মর্ধ্যাদী লঙ্ঘন করিতেছে, তাহাতে 
তবিষ্যতে কায়স্থগণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাঁপ্রভু আমাদের জাতির 
শিষ্য ছিলেন, বলিয়া অহঙ্কার করিয়া, ঘোরতর ,অনর্থ সংগ্রহ 
করিবেন। এক্ষণে শাস্তরযুক্তিদ্বারা রীঈশ্বরুরীপাদের তত্ব নিরূ- 
পণ করিলাম, আশা করি ধাহারা ্রীপুরীগোস্বামিপাদের শূ্রত্বের 
পক্ষপাতী, তারা প্রবন্ধটি পাঠ করিয়। নীরব হইবেনু। 

১২ই শাবণ, ১৩০৬ » সাল | 


গানটির 
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(২) 
ময়মনসিংহ বাণীগ্রাম হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণহরি 
গৌঁস্বধমী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন, 
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পূর্বাশ্রমে শুদ্র কি ত্রাঙ্মণ ছিলেন,_ 
কিছুদিন হইতে এই বিৰয়ে বাদান্ুুবাদ চলিতেছে, নিরপেক্ষভাবে 
»এই সকল বিষয়ের*্পর্যযালোচনা হইলে অনেক গুঢ় রহস্য প্রকাশ 
পাইতে পারে ? অথচ তদবলোকনে অনেকেরই বার্থ তত্ব উপলন্ধি 
হইতে পারে। আমর! যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ইহার প্রকৃত 
মন্খীউদ্বাটন্‌ করিতে চেষ্টা করিব। 
বৈদিক ও তান্ত্রিক মতভেদে সন্ন্যাসী ছুই প্রকার। কলিযুগে 
একমাত্র ব্রাঙ্গণগণই বৈদিকসন্ন্যাসে অধিকারী । এই বিষয়ে মন্ধ 
বলিয়াছেন,- 
এ ৮“ “আত্মন্তপ্ীন্‌ সমাঁধায় ব্রাহ্মণঃ প্রত্রজেদ্গৃহাৎ।” 
কিন্তু বিশ্বরূপলিখিত বচনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত তিন জাতিরই 
সন্নযাস।ধিকার দেখা যায়| যথা, », 
“ব্রাহ্ধুণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্তে। বা প্রব্রজেদ্গৃহাৎ।” 
আবার ব্রহ্ধপুরাণে, _ 
“ত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাঙ্মণস্ত প্রকীন্ত্িতাঃ। 
গাস্থযং ত্রহ্মচরয্যঞ্চ বানপ্রস্থং ত্রয়ো মতাঃ। 
ক্ত্রিয়স্তাপি কথিউ। আশ্রমাস্ত্রয় এব হি। 
ব্য গাহসথ্মাশ্রমদ্ধিতরং বিশঃ॥ 
'গাহস্থামুচিতস্তেকণ শৃদ্রন্ত ক্ষণদাছর |” 
এই ব্চনে ক্ষত্রিয়াদির সন্ন্যাসগ্রহণে অনধিকার কথিত হই- 
য়াছে। পরম্পরবিসম্বাদী উক্ত শান্ত্রঘবয়ের স্মার্ত ভট্রাচাধ্য যুগভেদে 
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নামাংস| করিয়াছেন ; অর্থাৎ সত্যাদি ঘুগব্রচ্কেই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের 
সন্ন্যাসে অধিকার ছিল, কিন্ধ কলিতে নাই ; যেহেতু, 

“অশ্বমেধং গবালন্তং সন্ন্যামং পলপৈতৃকং। 

দেবরেণ সুতোৎ্পত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবজয়েৎ॥” 
এই কাত্যারনবচন ও উদ্বাহতন্রধৃত -- 

“সমুদ্রনাত্রান্বীকারঃ কমগুলুবিধারণং । 

দ্বিজানামসবর্ণান্থু কন্যা স্থুপষমস্তথ। ॥ 

দেবরেণ স্থতোতপত্তিধুপর্কে প্রশোবধঃ। 

মাংসাদানং তথ। আাদ্ধে বান প্রস্থাশ্রমস্তথা 

দন্তায়াশ্চৈব কন্তায়াঃ পুনর্দানং বরস্ত 9। 

দীর্ঘকালং ত্রহ্মচর্ধযং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ 

নহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মং | 

ইমান ধন্মান কলিধুগে বজ্জ্যানাহুম ণীষিণঃ ॥৮ 
এই নারদীয়বচন দ্বারা কলিযুগেই সন্্যাস নিষিদ্ধ আছে। 
“াঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে। বাথ” ইত্যাদি বিশ্বরূপলিখিত বচন দ্বার! ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ঠের সন্াাসে বিধি সত্বেও “চার আ.শ্রমাশ্চৈব প্রাঙ্মণস্য প্রকী- 
স্রিতাঃ। ক্ষত্রিরস্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রর় এবহি।॥” ইত্যাদি 
রহ্মপুরাণব$নে থে সন্ধ্যাসে অনধিকার দেগা যায়, ইহা অশ্বমেধং 
গবালন্তং ইত্যাদি ও “সমুদ্রধাত্রাস্বীক।রঃ* ইত্যাদি বচনের সহিত 
একবাক্যত। রক্ষ| করিয়া এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবল কলি- 
বুগেই-্টত্রর-বৈশ্ের সন্থাসে অনধিকার। জৈমিনি নুলিয়াছেন,-- 
“সম্ভবত্যেকবাক্যা্বে বাক্যভেদে| ন ফুদ্যুতে” অর্থাৎ একবাক্য- 
তার সম্ভাবনা থাক্ষিলে বাক্যভেদকল্পনা যুক্ত হয় না। 
তবে এইক্ষণে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠের 
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সত্যাদি যুগত্রফেই 'সন্যাসে অধিকার ছিল, কলিতেই নাই, 
কিন্তু ব্রাঙ্গণগণের সকল সময়েই সমান অধিকার, সুতরাং 
কলিষুগে বৈদিকসন্ন্যাসগ্রহণে একমাত্র ব্রাঙ্গণগণই অধিকারী । 
মৃহানির্বাণ তন্ত্রের নতে ব্রাঙ্গণাদি চণ্ডাল পধ্যন্ত সাধারণেরই 
সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষমতা রহিয়াছে । যথা,-- 
“যুজ্ঞনুত্র-শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাস; স্তাদদ্বিজন্মনাং | 
শৃদানামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈৰ সংস্কিয়া ৮ 
( মহানিব্বাণ, ৮ম উল্লাস। ) 
সম্তীতি আমাদের ইহাই আলোচ্য যে, ঈশ্বরপুরী বৈদিক কি 
তান্ত্রিক মতানুযাঁরী সন্গ্যাপী ছিলেন ? আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর- 
পুরা কেন, বৈষ্ণবসন্ন্যাপিমাত্রেই বৈদিকমতাবলম্বী। কারণ তান্ত্রিক- 
সন্যাসীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাহাদের অগাদিগ্রহণে পাত্রাপাত্র 
বিছা বাক নাই ॥ এই বিষয়ে মহাঁনির্বাণ এইরূপ প বলিয়াছেন, ৮ 
“বিপ্রান্নং শ্বপচাননং বা বশ্মাতম্মাৎ সমাগতং | 
দেশং কাঁলং তথাচান্নমন্্রীয়াদবিষ্ারয়ন্‌ ॥” 

(৮ম উল্লাস।) 
আর সন্র্যাসপ্রদাঁনেও জাতিকুলের প্রতিবন্ধকতা নাই? 
তন্তিকসন্্যাসীর। যে ব্রাঙ্গণাদি চণ্ডাল পর্য্যস্ত সকলকেই সন্যাস 
(গ্রহণ করাইতে পারেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
'বৈষ্ণবসন্ন্যাসীরা তান্ত্রিকমতান্ারী হইলে, যাহার-তাহার অন্ন 
গ্রহণ করিতে গ্লারিতেন এবং সকল জাতিকেই সন্গ্যাসে দীক্ষিত 

করিতেন। বৈদিকসল্ন্যাী্দেরই যেখানে*সেখানে যাহার-তাহার 
_ অন্নগ্রহণ শান্ত্রনিধিদ্ধ । যথা,__ 
“সর্বসঙ্গপরিত্যাগাৎ ব্রহ্মচর্য্যাসমন্বিতঃ | 
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জিতেন্দ্রিযত্বমাবাসে নৈকম্মিন বসতিশ্চিরং ॥ 
অনারন্বস্তথাহারে ভিক্ষা বিপ্রে হানিন্দিতে |” 


( বামনপুরাঁণ, ৯৪ অধ্যায়।) 


তদানীন্তন সন্নানীদের ইতরজাতির অন্নঞ্জহণের কথ। কি বলিব, 
উহাদের সংশ্রব পর্যন্ত কিরূপ নিন্দনীয় ছিল, তাহা মহাপ্রভুর 
সহাধ্যায়ী জনৈক ভক্তের কথাতেই বিলক্ষণ প্রকাঁশ পাইতেছে ।-- 


““বিপ্র বলে প্রভূ মোর এক নিবেদন | 
কহিন্থ তোমার স্থানে বদি দেহ মন॥ 
নবহবীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত | , 
কিছু তন! বুঝ মু'ঞ্ করেন কিরূপ ॥ 
সন্নান আশ্রম তান বলে সব্বজন । 
কপূর তাণ্ধল সে ভোজন অনুক্ষণ। 
ধাতুত্রব্য পরাশতে নাহি সন্গ্যাসীরে। 
সোন। রূপা মুক্তাকঘা সকল শরীরে ॥ 
কার কৌপীন ছাড়ি দিব্য প্টবা। 
ধরেন চন্দন মাল! সদাই বিলাস ॥ 
দণ্ড ছাড়ি লোহদও ধরেন বা কেনে । 
শুর আবাসে সে থাকেন অন্ক্ণে ॥ 
শান্ত্রমতে মুঞ্জি তার না দেখি আচার । 

. এতেকে আমার চিন্তে সন্দেহ অপার ॥৮ ৃ্‌ 


( চৈঃ ভাঃ ৯ ৭ম-অ অন্ত্যথ। ) 


আর যখন ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দদাস মহাশয় গ্ীচৈতন্তদেবের 
চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়৷ পুরীগৌসাইর অন্তদ্ধানবিবরণ 


ণ প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ । ৩১ 


বলিতেছিলেন, *সেই সময় ভাগবতপ্রবর দার্বতৌ মতট্রাচার্য্য 
বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, - 
“পুরীগোসাই শুদ্রসেবক কীহে ত রাখিল?” 
( চৈ চঃ, মধ্য, ১০ম পঃ।) 
সার্বভৌম: _“স্বামিন্‌ কথমসৌ ত্রাঙ্মণেতরং পরিচারক্ধে- 
াহগৃহীতবান 1৮৮” 





( চৈতন্টচক্রোদয়, ৮ম অঙ্ক । ) 


এঠতান্বারা সন্যাসীর শূদ্রসংসর্গ যে সব্ধ্থা পরিহাধ্য, ইহাই 
প্রমাণিত ইর।, পণ্ডিতধুরগ্গর সাব্বভৌমভট্টাচার্্য ইহা অবস্তই 
জাঁনিতেন বে, তান্্রিকসন্গ্যাপীর পক্ষে শুদ্র কেন, চালাদি হীন- 
জাতীর সেবকও দৌবাধহ হইতে পারে না। আবার শ্রীচৈতন্ত- 
দেব ্রছত্তরে বলিলেন,--“তট্রাচাধ্য ! এইরূপ বলিবেন না 


কেননা হরি যেমন স্বতন্ত্র, তাহার ককপাও তেমনই অন্তনিরগেক্ষ | 


সৎ পিপি শী এপি 


অতএব হরি ৰা তংককপা 1 জাতিকুলের অপেক্ষা করেন না। যথা, 





ঢ শ্্পিপািপিপাশিশ 


"গর কহে ঈশ্বব হয় পরম স্বতন্ত্র । 
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্। 
। ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল নাহি মানে ।” 
( টচতন্থচরিতামৃত) ; মধ্য, ১০ম পঃ।) 


শিসপপপিপশী লা শপ শিস 


“ভট্টাচাষ্য ! মৈবং ধাদীঃ__হরেঃ স্বতন্স্ত কৃপাহি তদ্বৎ 
ধত্তে ন স! জতিকুলাগ্যপেক্ষাম্‌।» 
( চৈতন্তচঞ্জোদয়, ৮ম অস্ক |) 
উীচৈতন্দেবের উক্তবিধ উত্তরবাক্যের ম্তাৎপর্য্য এই যে, ষ্দিও 
শৃদ্রজাঁতীয় গোৌবিন্দদ্বাস মহাশয়ের শান্্াছসারে সন্গ্যাসিবরের 


রঃ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। 


সেবকত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া অসন্তব, তথাপি অনন্থাঁপেক্ষিণী ভগবত- 
কপাতেই এতাদৃশ অঘটন ঘটন হইম়্াছিল। আলোচ্য পুরীপাঁদ 
তান্রিকসন্ন্যানী হইলে, সাব্মভৌমকৃত পরস্নের উত্তরে চৈতন্ত- 
নহাপ্রভূকে ঈদৃশ কষ্টকণ্পন। করিতে হইত না। ববঞ্চ শাস্ত্ীর 
প্রমাণ দার 1 প্ুরীগোসাঞ্জির শুদ্রসেবক রাখায় দোষ কি ?? 
এইরূপে ভট্টাচাধ্যকে অপ্রতিভই করিতে, পাঁরিতেন, অথব।, 
প্রকৃত তন্বের উপদেশ করিয়া ভষ্টাচাধ্যের ভ্রমাপ্ধকার বিদূরিত 
করিতেন । কিন্ত তাহার পরিবন্তে তিনি বলিলেন, - 
“ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপবৃতন্থ” - 
| অথাৎ আমাদের ন্যায় ঈশ্বর্কুপ। বেদের অধীন 'নহে। এতদ্থার। 
ঞঈখরপুরী ধে বেদীনুবাঁরী সন্যাসই অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
ৰ তাহাই প্রতীয়মান হয়। 
শী'বধ্ুপ্রিরাপত্রিকার অপুর্বরুষ্ণ দেব নামে কোন মহাত্মা 
সাব্বভোমের উপরোক্ত প্রশ্নটা ॥ পুরীগোসাই শুদ্রসেবক কাঁহে ত 
রাখিল ) তীয় তর্কনিষ্ঠ হইভে উদ্ভুত বলিয়! সার্ভৌ'মভট্রা- 
চাধ্যের প্রতি তীব্র উক্তি করিনা আমাঁধিগকে ছুঃখিত করিয়া- 
ছেঁন। ভগবান্‌ চৈতন্ঘদেবের অনুগ্রহে যখন সার্ভৌমের তর্কনিষ্ঠা 
দরীভূত হইয়াছিল এবং তিনি নিজের অভীষ্টদেব বলিয়া বুঝিতে 
ক বখন নিরন্তর তাহার অন্ধবর্তী ছিলেন, সেই ইষ্টদেখ 
শ্রীচৈতন্ত বাহাঁকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, উক্ত মহান্তৰ ঈশ্বর- 
পুরীর বিবয়ে তকনিষ্ঠীর বশবর্তী হইয়া তিনি যে এটরূপ প্রখের 
( পুরীগোসাই শুদ্রসেবক কাহে ত রাখিল) উথাপন করিবেন, 
আমর! ইহা মনে করিত্বে পারি না। 


চৈতন্তচরিতাষৃত ও চৈতন্ভাগবতের অনেক স্থানেই সন্গ্যাসীর 





প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ । ৩৩ 


শদ্রসং ংসর্গের নিন্দ্ীত! উল্লিখিত ত রহিয়াছে। খন রাদানন্দরায়ের 
সৃহিত মহা প্রভুর প্রথম মিলন, তখন দেখিতে পাই, 


: বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥ 
এই সন্্যাসীর তেজ দেখি ব্রঙ্গসম | 
শত্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥” 
( চৈতন্য চঃ, মধ্য, ৮ম পঃ1) 
আবার রামানন্দ কাহলেন, 
“কাহ। মুঞ্ঞি রাঁজসেবক বিষয়ী শুদ্রাধম | 
মৌরস্পর্শে না করিলে ঘ্বণ বেদ ভয়।” 
( চৈঃ চঃ) মধ্য, ৮ম পঃ1) 
যে সমাজে সন্্যাসীর শুদ্র পরিচারক রাখ দূরের কথা, শুদ্রের 
সংসর্গ গধ্যন্তও গহিত, সেই সগাজের শীর্ষস্থানীয় মাধবেন্দ্রপুরী বে 
একজন শুদ্রজাতীয়কে দীক্ষিত করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর 
নহে, আর তাহা হইলে-_“পুরীগোসাই শুদ্র সেবক কাহে ত 
রাখিল” এই প্রশ্নটা ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে না হইয়া তাহার গুরুদেব 
নাধবেক্্রপুরীকে লক্ষ্য করিয়াই উত্থাপিত হইত । আবার পুন 
লক্ষণেও দেখা বায়, এ উপাধিলাভে দ্বিজাতিভিন্ন কাহারও 
যোগ্যতা নাই। বৃহচ্ছঞ্করবিজয় নামক গ্রন্থে এইরূপ পুরীলক্ষণ 
উল্লিখিত আছে । যথা,-, 
“তৃন্বজ্ঞানেন সম্পৃণ: পূর্ণতত্্পদে স্থিতঃ | 
 +গদর্রহ্ধরতে তা | নিতাং পুরীনামা স্,উচ্যতে উচ্যতে | 


সস 


এই স্থলে “পদব্রন্মরতো” শব্দে বেদাধ্যায়ীকেই বুঝাইতেছে। 
সুতরাং পুরী-উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়ত বেদাধ্যারী হইবেন। 





৩৯ শ্রীপাঁদ ঈশ্বরপুরী । 


বেদপাঠে দ্বিজাতি ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই॥ কাঁজেই শূদ্রের 
পুরী-উপাধি-প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। 

অবৈতপ্রভূর সহিত সাক্ষাৎসময়ে পুরীগোসাই «আমি 
শুদ্রধম” (বলেন ঈশ্বরপুরী মুঞ্জি শুদ্রীধম ) বলিয়া যে দৈস্টোক্তি 
করিয়াছেন, কেবল এইমাত্র অবলঘ্ধনে তাহাকে শু্রজাতীয় 
বনির! পিদ্ধান্ত কর! সঙ্গত বোধ করি না। আবার "শৃদ্রাধম”, 
স্থলে ক্ষদ্রীধম” এইরূপ পাঠই প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে 
দেখিতে পাই । এই পাঠবৈধে আমর! ধ্ত্যাসত্য নিশ্চয় করিতে 
অদমর্থ হইলেও এইমাত্র বলিতে পারি যে, অদ্বৈত প্রভুর প্রশ্নের 
উত্তরে ঈশ্বরপুরীর নিজের নীচতা জানানই উদ্দেশ্ত ছিল, ইহা 
অস্রান্ত সত্য। 
+ কারণ অন্বৈতপ্রভূ যাহ। বণিয়াছিলেন ( বৈষ্ণবসন্ন্যানী তুমি 
হেন লয় মন), ইহা দ্বারা কোন জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা কর! 
হইয়াছে, এমত মনে কর যাইতে পারে না। অতএব তাহার 
্রতুন্তরে ঈশ্বরপুরী বে “আমি শৃদ্রাধম” বলিয়াছেন, ইহা জাতির 
পরিচায়ক কেমনে বলিব? তবে "শুদ্রীধম” এই বাক্যটার 
পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া__শূদ্রের স্তায় অধম, অথবা শৃদ্র হইতেও 
অধম, এইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বৌধ হয়। আর “ক্ষুদ্রাধম” 
এইরূপ পাঠে ক্ষুদ্রশব্দের অর্থ অধম) সুতরাং অধম হইতেও অধম, 
এমত ব্যাখ্যা করিলে কোন দোষ দেখা যাগ না। 

নানাপ্রকার বিরুদ্ধ প্রমাণ সন্ডেও কেবল "শৃদ্রাধম” এই 
বাক্যটা দেখিয়া পুরীগে!সাঞ্জিকে শদ্রজাতীয় বলিতে আমাদের 
সাহস হর ন। বিশেষতঃ এই "শুদ্রাধম' পাঠটি সর্ববাদিসম্মত 
নূছে। পুরীগোর্সাইর প্রত্যুত্তরবাক্য যে জাতির পরিচায়ক হইতে 


প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ । ৩৫ 


পারে না, তাহা ফুক্তি' দ্বারা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সম্প্রতি 
আমরা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের 
উপসংহার করিব। 

১।, কলিষুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভূর রুপাপাত্র মহাত্ক। 
কবিকর্ণপূর গৌরগণোদেশদীপিকায় লিখিয়াছেন,_ 


পি ৯ নি 29১৪-০১ 


তেম্ত শিষ্যো। ভবচ্ছীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতি” 
অর্থাৎ ঈশ্বরপুরী নামক যতি__সন্াসী মাঁধবেন্ত্রপুরীর শিষ্য 
ছিলেন। এইরূপ ঈশ্বরপুরীকে “যতি'রূপে উল্লেখ করিয়! 
্পষ্টাক্ষরেই .পুরীপাদের জাতিনির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন, যেহেতু 
শাস্ত্রে জিতেক্তিয় ত্রাহ্মণেরই িতি? ৭ অভিধা কীন্তিত রহিয়াছে। রা 

- শ্্রীম্ভাগবতের মুক্তাফলনামক ভাষ্যকার বোপদেবাঁচার্য-_ 

“ইন্দ্রশন্দ্রঃ কাশকৃতশ্নঃ পিশলী শাকটায়নঃ | 

পানিহ্যমর-জৈনেন্দা জয়ন্ত্য্টাদিশাৰ্বি কাঠ ॥৮ _ 
এই যে আট জন আদিশাব্দিকের নাম কীর্তন করিয়াছেন, 
মহাত্ব। অমরসিংহ ইই[দের অন্ততম | ইনি স্বগ্রণীত নামলিঙ্গান্ত- 
শাসনগ্রন্থে ব্রন্ন বর্ণে লিখিয়াছেন,_- 

+ প্খষয়ঃ সত্যবচসঃ স্নাতবন্থাপ্নবব্রতী | 

মে নির্জিতেন্ধিয় গ্রাম! যতিনো যতয়ম্চ তে ॥” 
অর্থাৎ খষির নাম_খধি ও সত্যবচাঃ, নিঃশেষরূপে অধীতবেদ 
ব্যক্তির নাম--ন্নাতক ও মাগ্নবব্রতী, আর সর্বথা জিতসব্ধেন্দিয় 
ব্যক্তির নাম্,যভী ও বতি। যতির নাম বরক্মবগে উল্লেখ খাকায় 
এবং খষি ও লাতকের সহিত একত্র নির্দেশ করায়, যতি যে 
ব্রান্গণবিশেষেরই সংজ্ঞা, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। ছিতেন্দ্রিয় মনুষ্য মাত্রেই বতিশবের সুষ্টপ্রয়োগ হইতে 


৩৩ প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। 


পারিলে, শাব্ষিকপ্রবর অমরসিংহ উহার হ্ম'র্গে অভিধাঁন না 
করিয়া মন্গব্যবর্গেই উল্লেখ করিতেন। 

“সম্পূর্ণমুচ্যতে বগৈর্নীমলিঙ্গান্থশাসনং”__সজাতীয়-সমূহ বিশিষ্ট 
নামলিঙ্গান্গশাসন গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, গ্রন্থারস্তে এইরূপে 
প্রতিচ্ঞ। করির।, দ্বিতীযর়কাণ্ডের প্রারস্তে বলিয়াছেন, 

“বর্াঃ পৃথী-পুর-ক্মাভূদবনৌষধি-মৃগাদিভিঃ | | 
নৃবন্গ্ষত্রবিটশৃৈঃ সাঙ্গোপাঙ্গৈরিহোদি তাঃ 1৮ 
এই দ্বিতীরকাণ্ডে অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত পুথিবী, পুর, পর্বত, 
বনৌষধি, সিংহাদি, মন্তধ্য, তরঙ্গ, ক্রয়, বৈশ্য ও শূদ এই দশটা 
দ্বার! বর্গ অর্থাৎ সজাতীর-সমহ কথিত ভইল। * প্রথম ও দ্বিতীন 
কাণ্ডের উক্তবিধ প্রারন্তবাকান্রসারে দেখা বাইতেছে বে, 
ব্গবর্ণে ব্রাঙ্গণের অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং তংসজাতীয় সমৃহই বিবৃত 
কর। গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য । সুতরাং ঘতিশন্দেন অর্থে আমল 
নিঃশেবরপে জিতেন্দ্িয়সমূহ ত্রাঙ্গণকেই বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ 
যে ত্রাঙ্গণ যাবতীয় ইন্দ্রিরবৃত্তি বাহ্য-বিবর হানে গ্রাতাবর্তন 
পূর্বক একমাত্র ভগবদ্বিষয়ে সম্যক্রূপে বিশ্তস্ত কলিতে পারিয়া- 
ইন, তাহাকেই নিঙ্জিতেন্দিরগ্রাম ঘতি অগনা সন্ন্যানী বল! 
যাইতে পারে। 
এই বিষরে শ্রীম্ঠাগবতীর় একাদশঙ্কপ্ছে, অষ্টাদশাধাযে 
বতিধর্নিরণরপ্রসঙ্গে “বিপ্রস্ত বৈ সন্ত: এই উপক্রম করিম 
ভগবাশ্‌্-উদ্ধবকে বলিয়াছেন, | 
“মৌনানীহানিলায়াম! দণ্ড। বান্দেহচেতসাং। 
ন হোতে যন্ত-সন্ত্যঙ্গ বেণভিন ভবেদ্ঘতিঃ ॥৮ 
হে উন্ধব ! মৌন অর্থাৎ বাহাবিষয় হইতে বাগিক্রিয়ের প্রত্যাবর্ভক 


প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ। ৩৭ 


রূপ বাগদও, অনীহা অর্থাৎ কাম্যকর্ম হইতে সর্বোন্দিয়াশ্রয় 
দেহের প্রত্যাখ্যাপকরূপ দেহদণ্ড, প্রাণায়াম অর্থাৎ সর্বেক্তিয়- 
পরিচা্ক মনের বহির্বস্ত হইতে আকর্ষণ পূর্বক একমাত্র 
তগবানে,স্থিরীকরণরূপ মনোদণ্ড, এই দণ্ডত্রিতয় ধাহার নাই, 
তিনি কেবল অঙ্গে বেণুদও ধারণ দ্বারা যতি হইতে পারেন না। 
এতরাং যিনি উত্তশ্বিধ দণুত্রয় দ্বারা কায়মনোবাক্যকে স্বীয় 
অধীনে রাখিতে পারিয়াছেন, এমন নিজিতেক্দ্িয়মূহ ব্যক্তি 
যতি-নামের যোগ্য । এই যত্যাচার একমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই 
অবঙঈশ্বনীয় বলিয়া একাদশে (১৭শ অ০) উল্লিখিত আছে-___- 

“বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়বিটুশৃদ্রা মুখবাহ্‌রুপাদজাঃ | 

বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ 

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হদো মম। 

বক্ষঃস্থলাদবনেবাসঃ সন্গ্যাসঃ শিরসঃ স্থৃতঃ ॥ 

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যন্ুসারিণীঃ। 

আসন্‌ প্রকৃতয়ো নৃণাং নী্টচর্নীভোত্তমোভমাঃ ॥ 

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্গাস্তিরার্জবং | 

মন্তক্তিশ্চ দয় সত্যং ব্রহ্গপ্রকৃতয়স্তিমা: ॥ 

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্্যমুদ্যমঃ | 

যে ্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রগ্রকৃতয়ত্তিমাঃ ॥ 

আবন্তিক্যং দাননিষ্ঠী চ অদস্তে। ব্রহ্গসেবনং। 

অতুষ্টিরর্ধোপচয়ে বৈশ্তপ্রকৃতয়স্্িমাঃ | 

সঁশ্বষণং ছিঙ্গগবাং দেবানাঞ্চাপ্যময়য়া। 

তত্রলন্মেন সস্তোষঃ শুড্রপ্রকৃতয়্ত্িমাঃ |” 

“এতৈরেবাশ্রমন্থভাবা অপি জ্ঞেয়াঃ” ইতি স্বামী । 
টর 


৩৮ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী । 


তগবান্‌ উদ্ধবকে বলিতেছেন,__আমার' নিরাট্‌-বূপের মুখ, 
বাহু, উর ও পদ হইতে স্ব-স্ব-বর্ণীশ্রমোচিত-আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে । জঘন হইতে . গৃহস্থা- 
শ্রম, হৃদয় হইতে ত্রহ্গচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্ত এবং মস্তক 
হইতে নন্ন্যাসাশ্রম জন্মিয়াছে। বর্ণসকল ও আশ্রমসকলের 
জন্যস্থানের তারতম্যানুসারে নীচ হইতে নীচপ্ররতি. এবং উত্তম. 
হইতে উত্তমগ্রকৃতি জন্মিবে অর্থাৎ মুখ ও মন্তকের সর্বোত্তম 
বিধায় ব্রাঙ্গণ এবং সন্ন্যাসের সর্বোত্তমগ্রক্কৃতি, চরণ ও জঘনের 
নীচত্ব হেতুক শূদ্র ও গার্স্থ্যাশ্রমের নীচপ্ররুতি হইয়াছৈ। 
শম, দম, তপন্তা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সধললতা, বিষুভক্তি, 
দয়! ও সত্য-_এই সকলগুলি ব্রাহ্মণদিগের প্ররুতি। তেজ, বল, 
ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা, ব্রহ্গণ্য ও 
প্রভুত্ব_এই সকল ক্ষত্রিয়প্রকৃতি। আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, দস্ত- 
রাহিত্য, ব্রাহ্মণসেবন ও অর্থোপার্জনে অতৃপ্তি এই সকল 
বৈশ্তপ্রকৃতি। অকপটভ্ডাবে ব্রাহ্মণ, গে! ও দ্রেবতাগণের শুশ্রষণ 
ও তদ্বিষয়ে ধথালাভে সস্তোষ__এই সকল শুত্রজাতীয়ের প্রকৃতি। 
-এতদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শূদ্রের আশ্রমধর্শও বুঝিতে 
হইবে। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর এই ব্যাখ্যান্থসারে ইহাই বুঝা 
যাইতেছে যে, ব্রাঙ্মণপ্রক্কতি-অনুসারে ব্রাহ্মণদিগের শমদমাদি- 
প্রধান ব্রহ্গচর্ধ্যাদি, ক্ষত্রপ্রকৃতি-অন্ুসারে ক্ষত্রিয়ের তেজোবল- 
প্রধনি বরহ্গচর্ধ্যাদি, বৈশ্ঠপ্রকৃতি-অনুসারে বৈশ্যদিগের আন্তিক্যাদি- 
প্রধান ব্রন্ধচ্য্যাদি, ' 'আর শুদ্রপ্রকৃতি-ছিজপুশ্রাষাদি-অন্ুসারে 
শূদ্রদিগের একমাত্র * গার্স্থ্যধর্মই শাস্ত্রাহ্ছমোদিত। দীপিকা- 
দীপনকাঁর “এতৈরেবাশ্রমস্বভাবা অপি ভ্ঞেয়াঃ” স্বামিপাদের 


প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ । ৩৪৯ 


এই ব্যাখ্যাবাকোন্ব ভাৎপর্য্যার্থ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 

যথা “শৃদ্রস্ত তু শুঞ্ষণাদিপ্রধানো গৃহস্থধর্ম এটবকঃ ইতি 
এতৈরেবাশ্রমধন্মী অপি জ্ঞেয়া ইতি ব্যাখ্যাতং |» 

২।, সপ্তদশ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে ব্যতিরেকমুখে ব্রাহ্গণে- 
সস প্রব্রজ্যাগ্রহণ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে । যথা,__ 

' পগৃহং'বনং »। প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্ব। ছিজোভ্তম:1% 

দ্বিজোত্মঃ ব্রাঙ্মণশ্চেৎ প্রত্রজেৎ ইত্যর্থঃ” ইতি স্বামী । 

রহ্মচর্য্য হইতে আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, দ্বিজাতিগণ 
যর্দিসকাম হুন, তবে গৃহীশ্রমে, আর যদি নিষ্কাম হয়েন, তবে 
বনে প্রবেশ করিবেন, কিন্তু যদি দ্বিজাতীয়ের মধ্যে উত্তম 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েন, তবে তিনি প্রত্রজ্যাও অবলম্বন করিতে, 
পারেন। ত্রাঙ্গণ হইলে প্রব্রজ্যাও গ্রহণ করিতে পারেন” 
এই্‌ বাক্যদ্বার৷ ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাঙ্গণাতিরিক্ত 
বাক্তি কখনও প্রব্রজ্যাধিকারলাভে সমর্থ নহেন। শ্রীমস্ভাগবত 
এবং তৎসারাখবেত্বা শ্রীধরস্বামিপাদের মতে ক্ত্রিয়াদির সন্ন্যাস- 
গ্রহণে অনধিকারই দেখা যাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই 
স্বামিপাদস্বন্ধ শ্লেষবাক্যে জনৈক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া 
এইঁ প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ষিনি স্বামীকে 


শশপাটি পদ পশলা পে াপিশিপিপেপীকীপাত কপ 


না মানেন, ' তিনি বেশ্তামধ্যে গণনীয়। শ্্ীপাদ পুরীগোসাই 
সেই মহামান্ত শ্রীধরত্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতে পবক্ষেপ 
করিলে-_স্বামীর মতোচ্ছেদে প্রবর্তমান হইলে আদশর্গরত্র 
শ্রীচৈতন্তর্েব তাহাকে গুরুতে অঙ্গীকার্‌ করিয়া বৈষুবজগতে 
তীয় গৌরব অক্ষ রাখিতেন কি না, ইহা! বৈষ্ণব স্ুধীগণেই 


বিবেচন। করিবেন । অলমতিবিস্তরেণ। 





অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধ:। 
(১) 
“ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীক্কত্য গৌরবে । 
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাক্কতাপ্রাকৃতাত্মকং |” 
কবি_কর্ণপূর গোস্বামী এই শ্লোকটাতে ,ঈশ্বরপুরীর মহিমা, 
গ্রান করিয়াছেন ) বস্ততঃ ধিনি শ্রীমহাপ্রতুর দীক্ষাদাতা, তাহার 
মাহায্ম্ের পরিসীমা কোথায়? “কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরুর প্রথম 
'অস্কুর স্বরূপ প্রীপাদ মাধবেন্্রপুরীর অন্যতম শিষ্যই ঈশ্বরপুরী। 
.ঈশ্বরপুরী ব্রাঙ্গণকুলে কুমারহট্রে জন্মগ্রহণ করেন | 
রি (২) 
শরীমহা প্রভু নদীয়ায় যখন বিগ্তারসে বিলাস করিতেছিলেন, 
যখন এই নবীন অধ্যাপকের প্রদীপ্ত প্রতিভায় নবদ্বীপেন্ব ভূবন- 
বিখ্যাত প্ডিতবর্গ চমকিত-_স্তস্তিত, রথুনাথ-রঘুনন্দনের € সেই 
।গৌরবাস্বিত_ নবদ্বীপে ভুক্তিদেবী তখন সঙ্কোচিততাবে বিরাজ 
করিতেছিলেন। তখন অদ্বৈতাচাধ্য  বৈষবসমাজের নেতা; 
স্জ্রীবাস, মুরারি, শ্রীধর প্রভৃতি তাহার সহিত যোগ দিতেন; 
।একত্রে “ইষ্ঠগো্ঠী” ও “কুষ্ণকীর্তন” করিতেন। 
৷  বিস্াগর্ব্িত পঞ্ডিতবর্গ বৈষ্ুণবগণের ভাবপ্রবণতা-দৃষ্টে হাস্ত 
সপ্ঘরণ করিতে পারিতেন ন।। নবঈন নিমাইপগ্ডিত বিশেষ 
চঞ্চল”$ পরিহাসরূসিক ছিলেন) তিনি ভক্তগণ পাইলে উৎ- 
_সাহের সহিত পরিহাস, করিতেন। ভক্তগণ ব্যতীত* অপরের 
পক্ষে ধবীর-শাস্ত ছিলেন৷ তীহার স্বদেশী অর্থাৎ শ্রীহট্রবাসীর 
প্রতি পরিহাসের মাত্র। ও তীব্রতা একটু অধিক ছিল; সুতরাং 
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্রীহট্রবাসী শ্ররীবাঙ্ি, ' মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাঁইপপ্ডিতকে 
দেখিলেই পলাইতেন। বৈষ্বগণের এবছ্িধ ব্যবহার দর্শনে 
নিমাই.বলিতেন,-_“কাঁলে আমি এমন বৈষ্ণব হইব বে, ব্রন্ধা- 
শিবাদিও আমার দ্বারস্থ হইবেন।” ইহা! শুনিয়া ছাত্রগণ হাস্ 
করিত,_ভক্তগণ নিমাইকে নাস্তিক বলিতেন | 
যথা চৈতন্তভাগবতে_ - টি ৃ 
“হাঁসি প্রভূ বলে আগে পড়, কথোদিন 1 
তবে সে দেগিবে মোর বৈধবের চিন ॥. এ 3) 
*এমন বৈষ্ণব হৈমু মুঞ্ি এ সংসারে | : 
অজ তব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥ 
শুন ভাইসব এই আমার বচন। 
বৈষ্ণব হইব মুঞ্িঃ সব্ববিলক্ষণ ॥ 
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়। রা 
তাহারাঁও যেন মোর গুণকীর্তি গায় |... বি 
(৩) * 
নিমৃইপপ্ডিত বখন এইরূপ বিগ্যাবিলাদে উন্মত্ত, যখন 
আদ্বৈতাদি তক্তগণ নীরবে ধীরেধীরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আকর্ষণ 
করিতেছিলেন, তখন ভক্তরাজ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে গুভাগমন 
করেন। 
যথ। চৈতন্য ভাগবতে -- 
৮হেনকালে নবদীপে শ্রীঈশ্বরপুরী | 
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি ॥ 
রুষ্ণরূসে পরমবিহ্বল মহাশয় 
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় ॥ 





৪২ প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী । 


তার বেশে কেহ তীরে চিনিতে*না'পারে । 
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈতমন্দিরে ॥ 
সত ৫ সং 
অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্‌ জন । 
বৈষ্ণব-সন্গ্যাসী তুমি হেন লয় মন ॥ 
বলেন ঈশ্বরপুরী আমি ক্ষুদ্রাধম । 
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥৮ 
এইরূপে ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতৈর নিকট, পরিচয় দিলেন। পুরীর 
অতুলনীয় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় পাইয়। তক্তগণ আনন্দিত ও চম- 
কিত হইলেন । বুন্দাবনদাস বলেন-- 
“প্রেম দেখি সভেই বলেন হরি ! হরি !” 
08) 
একদিন নিমাইপপ্ডিত ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইয়া বাড়ী 
আসিতেছেন, পথে ঈশ্বরপুরীর সহিত দেখা হইল, সন্ন্যাসী দেখিয়া 
নিমাই তীহাকে প্রণাম 'করিলেন। ইঈশ্বরপুরীও নিমাইর অত্্যু- 
জ্বল কান্তি, বিমল শরচ্চন্দত্রবিনিন্দিতি বদনশোভা। সনর্শনে 
বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_“পণ্ডিত,তুমি কে ?” নিমাই 
হাসিয়। বলিলেন-__“দাসের নাম নিমাই |” তাহার দিকে চাহিয়া 
বিশ্মিতভাবে পুরী বলিলেন_-“তুমিই সেই বিখ্যাত নিমাইপঙিত 
নিমাই বলিলেন-_“আজ দাসের গৃহে আপনার ভিক্ষা (নিমন্ত্রণ ), 
সেখার্দে আমাকে এইরূপ দেখিতে পাইবেন 1৮ 
যথ! চৈতন্তভাগবতে- __ ্‌ 
“দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরহুন্দর | 
পঢ়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ॥ 





অচ্যত বাবুর প্রবন্ধ । ৪৩ 


পণ্দে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে । 
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিল। আপনে ॥ 
সঃ রস ্ 
চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর । 
সিদ্ধপুকুষের প্রায় পরম গম্ভীর ॥ 
' জিজ্ঞসেন কি নাম তোমার বিপ্রবর। 
কি পুথি পঢ়াও, পঢ়, কোন্‌ স্থানে ঘর ॥ 
শেষে সভে লিলেন-_নিমাইপত্ডিত। 
তুমি সে !! বলিয়! বড় হৈল হরষিত ॥ 
ভিন্ষণ-নিমন্ত্রণ প্রভূ করিলেন তানে । 
সমাদরে গৃহে লই বসিলা আপনে ॥৮ 


ইহাই ঈশ্বরপুরীর সহিত গৌরাঙ্গের প্রথম সম্ভাষণ | 


(৫) 


নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্ের গৃহে,ঈশ্বরপুরী তৎপর কয়েক 
মাস বাস করিয়াছিলেন। নিমাইর প্রতি সেই হইতেই তাহার 


তিনি ভাবিতেন--এ নবীন অধ্যাপকের প্রতি 


কেন এত প্রীতি জন্মিল? ইহণীকে দেখিতে পাইলে শ্রীরুষ্ণকে 
কেন ম্মরণ' থাকে না? এ অন্ভুত যুবকটি কে? যা”হৌক, 
ঈশ্বরপুরী সেইস্থানে থাকিয়! “ক্কষ্ণলীলামৃত” নামে. একখানি 
স্কত কাব্য প্রণয়ন করেন.) এবং নিমাইর অন্থচর ও বরুগ্রদা- 
ধরপত্ডিতঁকে তাহা পড়াইতেন। তক্তিরভ্লাকর বলেন__ 


পেপসি পিপিপি শি সপন স্া 


্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিন এথা৷ ছিল! । 
কুষ্খলীলামৃত গ্রন্থ এখাই রচিলা ॥ 


৪ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী । 


গদাধরপগ্ডিতে পরম স্নেহ করে'। € 
তার প্রেমচেষ্টা দেখি পড়াইল! তারে ॥৮ 

ঈশ্বরপুরী স্বরচিত এই কৃষ্ণচলীলামৃত কাব্য সংশোধন করিয়া! 
দিতে প্রত্যহ নিমাইকে অনুরোধ করিতেন ; কিন্ত প্রভু স্বীয় 
স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সহিত ইহাতে অস্বীকূৃত হইতেন। টৈতন্- 
ভীগবতে লিখিত আছে, পুরীর অন্থরোধ-শ্রবণে __. ূ 

“প্রভূ বল্-+ভক্তবাক্য, কৃষ্ণের বর্ণন। 
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন ॥ 
তক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।, 
সর্বথ| কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ॥ 

ঠা সং ঁ 
অতএব তোমার সে কৃষ্ণের বর্ণন। 
ইহাতে দোষিবে কোন্‌ সাহসিক জন ॥” 

, ঈশ্বরপুরী নিমাইর বিনীত ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইলেন ; কিন্ত 
তথীপি অনুরোধ করিতে লাগিলেন “পণ্ডিত! ইহাতে কোন 
দোষ নাই, গ্রন্থে ভম.থকিলে নিঃসঙ্কোচে তুমি প্রদশন কর।” 

“নিমাই প্রধানতঃ পুরীর নির্বন্ধাতিশয়ে একটা ধাতু পরন্ৈদী 
হইবে বলিয়া নির্দেশ করিলেন । 

"নিমাই চলিয়া! গেলে, পুরী অনেক ভাবিয়া, পরদিন নিমাই 
আিলে বলিলেন,_“পণ্ডিত ! তুমি 'ঘাহাকে পরস্মৈপদী বলিয়া 
নির্দেক্সকরিয়াছ, তাহা আত্মনেপদীই থাকিবে ।” । এই বলিয়া 
স্বকল্পিত যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। নিমাই এ নন আঁর কোন 
তর্কই করিলেন না) “সুতরাং ভক্তশ্রেষ্ঠেরই জয় হইল। চৈতন্ত- 
ভাগবত বলেন-- 


সপ 
এ 
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“ভূত্য-জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥ 
সর্ধকাল প্রভূ বাঢ়ায়েন ভূত্য-জয়। 
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয় ॥৮ 
ইহার পর ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন 
করেন; কেননা, 
'ভর্তিরসে চঞ্চল, একত্র নাহি স্থিতি । 
পর্যটনে চলিল' পবিত্র করি ক্ষিতি ॥” 
| ূ (৬) 
এই ঘে'সকণী কথ। বর্ণিত হইল, তাহাঁর ছুই কি তিন বৎসর * 
পরে নিমাইপপ্ডিত গয়াতীর্থে গমন করেন । গয়াধামে শ্রীবিষু- 
পদ:দর্শনে নদীয়ার উদ্ধত পণ্ডিতবরের ভাঁবাস্তর উপস্থিত হইল। 
দেখিতে দেখিতে নিমাইর অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, রোমাবলী 
উদ্ধোখিত হইল, এবং নরনধুগল হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্র- 
পাঁত হইতে লাখিল। এদিকে পাণ্ডাগণ বলিতে লাগিলেন ১ 
পণ্ডিত! দর্শন কর )-- 


“যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন । 
কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ ॥ 
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল ষে চরণ। 
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবস্ত জন ॥ 
তিলাদ্ধেক যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র । 
যম তার ন! হয়েন অধিকার-পাত্র ॥ 
যোগেশ্বর-সতার দুর্লভ যে চর্ঞ। 

সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥ 


৪৬ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী 


যে চরণে ভাগীরথী হইল প্রকাশ। 
নিরবধি হৃদয়ে ন। ছাড়ে যারে দাস ॥ 
অনস্তশয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ । 
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবস্ত জন ॥৮ 
বিষুপদ দর্শন করিতে করিতে মহা প্রভু এরূপ অদ্ভুত ভাবরাশি: 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহ মন্ুুষ্যে কদাপি সম্ভবে না। , 
উপস্থিত সকলেই নিমাইর এই অতিলৌকিক ভাব দর্শনে বিস্মিত 
হইল। 
1 ঈশ্বরপুরী ধ্ীসময় গয়াতেই ছিলেন, দৈবক্রমে. তিনি সেই 
সময়েই তথায় উপস্থিত হইলেন । ঈশ্বরপুরী পরম ভক্ত, তাঁভাকে 
দেখিয়া নিমাইর সংজ্ঞ। হইল । নিমাই তাহাকে প্রণাম করিলেন । 
এইরূপে গয়াধামে পুরীর সহিত পুনর্ধার গৌরাঙ্গের সম্মিলন 
ঘটিল। 
যথ| অদ্বৈতপ্রকা গ্রন্থে 
“তবে কিছুদ্দিন পরে শ্রীশচীনন্দন। 
পিতৃকার্য্যে গয়াধামে করিল! গমন ॥ . 
ভক্তি করি গদাধরের পদে পিও দিল। | 
তি” শ্রাঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পাইল] ॥ 
পুরীরাজে দেখি নিমাই দণ্ডবৎ কৈল1। 
তিহো। সসন্ত্রমে গৌরচন্ত্রে'আলিঙ্গিল। ॥৮ 
(৭) টি 
শ্রীমহাপ্রভু গয়্াতে, কখন কখন আপনি রন্ধন করিতেন । 
একদিন রন্ধন সমাপন করিয়াছেন, সেই কালে ঈশ্বরপুরী তথায় 


হি 


উপস্থিত হইলেন। পুরী প্রীতি-পরিহাস-সহকারে কহিলেন, 


অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধ । ৪৭ 


"ভালই সময় উপস্থিত হইলাম ।” প্রভু আনম্দতরে বলিলেন )__ 
যথা. 
“প্রভূ বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয় । 
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহীশয় |” 
একা শ্রবণে-_ 


 “হাপিয়৷ বলেন পুরী তুমি কি খাইবে। 
প্রভু বলে আমি অন্ন রান্ষিবাঙ এবে ॥৮ 
ত্খন-. " 


(«পুরী বলে কি কার্যে করিবে আর পাঁক। 
বে অন্ন আছয়ে তাহ! কর ছুইভাগ ॥৮ 


কিন্ত নিমাই সম্মত হইলেন না, সকল অন্নই পুরীর পাতে 
পূরিবেশন করিয়া দিলেন ; ও পুনর্বার বন্ধন করিয়া স্বয়ং আহার 
করিলেন। 
-এই সৃময়েই গয়াধামে ঈশ্বরপুরী হইতে নিমাই দীক্ষা গ্রহণ 

করেন। ২, 
যথা 'অবৈতগ্রকাশে-- 

“পরদিন মহাপ্রভু .দেখি শুতক্ষণ। 

পুরীরাজস্থানে মন্ত্র করিল! গ্রহণ ॥ 

%ঃ * % সং 

পুরীরাজে প্রণমিয়৷ কহে বারেবার। 

' বড় ক্ূপা করি কৈল! মো-ছা'ে উদ্ধার ॥ 
পুরী কহে তত্ব জানি না করিহ দৈন্য। 
জীব শিক্ষাইতে ধরায় হৈল অবতীর্ণ ॥ 


৪৮ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। 


স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুছ' চিদানন্দময়। ' 
তব মায়া-নাটে কার্‌ ভ্রম নাহি হয় ॥৮ 
নবদ্ধীপে ঈশ্বরপুরীব মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, গয়াধামে সে 
ংশয় দূর হয়; কেন তাহার কঙ্খনিষ্ঠ মন গৌরাঙ্গে আকষ্ 
হইত, তখন বুঝিলেন। বুঝিয়! তাহার মনে আনন্দ ও ভয় উভয়ই" 
উপস্থিত হইল। 
ঈশ্বরপুরী গুরু) শিষ্য নিমাই রি প্রণাম করিতে 
হ্যায়তঃ তিনি নিষেধ করিতে পারেন ন।। আবার জানিয়া- 
শুনিয়া ভগবানের প্রণাম কোন্‌ ভক্ত গ্রহণ করিতে,.পারেন ?-- 
পুরী অগত্যা পলাইতে মনস্থ করিলেন । যে ভগবানের দর্শনজন্ট 
মুনিগণ কত যোগ-তপস্তা করেন, হায়! প্রণামের ভয়ে ঈশ্বরপুরী 
সত্যসত্যই তাহাকে গয়ায় রাখিয়। পলাইলেন !! নিমাইকে সেই- 
দিন অনিমিষ-নয়নে দেখিয়া! লইয়া, হৃদয়ে নিমাই-রূপ ভাবিষা 
লইয়!, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া পুরী চিরতরে পলাইলেন !! 


গয়। টিপার প্রীনিমাই ঈশবরপুরীর জন্মস্থান 
দর্শন করিয়।, পরে নবদ্বীপে পী আগমন করিয়াছিলেন । 
যথা অদ্বৈতপ্রকাশে_ 
“তবে কুমারহট্টে গেল৷ প্রভূ বিশ্বস্তর। 


পুরীরাজের জন্মস্থান অতি.পুণ্যতর ॥” 
(৮) ৃ 
গয়। হইতে ঈশ্বরপুতী বৃন্দাবন গমন করেন। তথায় তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে,"জনৈক অবধূত পাগলের স্তায় কাঁনাইকে - 
অন্বেষণ করিতেছেন ! আকৃতি প্রক্কৃতি প্রায় গৌরাঙ্গেরই স্তায়। 


অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধ । ৪৯ 


ঈশ্বরপুরী ইহীঝে চিনিতে পারিলেন ) * এবং তীহার মনের 
তাঁব বুঝিয়া বলিলেন-__“ঠাঁকুর ! এখানে কি চাহিতেছ? তোমার 
কানাই, এখন নবদ্বীপে ;) যাও তথায়, তিনি তোমারই অপেক্ষা 
করিতেছেন .” পুরীর বাক্যে অবধৃত নবদ্বীপমূখে ধাঁবিত হই- 
লেন,। এই অবধূতই শ্রীনিত্যানন্দ। 

৮. কিন্তু ঈশ্বরপুরীর এক রোগ জন্মিল; এক সময় তিনি স্বীয় 
'কৃষ্ণনিষ্ঠঠ মনের কথ! ভাবিয়াছিলেন ; হায়! সেই কৃষ্ণনিষঠ 
মনে এখন কৃষ্ণ কোথায়? সেই স্থান শ্রীগৌরাঙগময় !_ ঈশ্বর- 
পুরীকৃত দৈন্টোক্তিস্চক শ্লোকটী এই স্থানে দ্রিলাম,__ 
ৃ “বৃত্যন্‌ বাঁযুবিবূর্ণি তৈঃ স্থুবিটপৈর্গীয়ন্ললীনাং রুতৈ- 

মুক্চননক্রমরন্নবিন্দুভিরলং রোমাঁঞ্চবানস্কুরৈঃ | 
মাকন্দোহপি মুকুন্দ মূচ্ছতি তব স্থত্যা হু বৃন্দাবনে 
বূহি প্রাণসমান চেতসি কথং নামাপি নায়াতি তে ॥” 
ভাঁবার্থ--হে মুকুন্দ! ততম্মরণে ব্রজের বুক্ষরাজি বাধুবিঘ্বর্ণিত 
শাখার! নৃত্য করিতেছে, অস্কুর-উদগম-ব্যপদেশে রোমাঞ্চিত 
হইতেছে? ভ্রমরবৃন্দ শব্দসঙ্কেতে গুণ গান করিতেছে এবং 
মকরন্দবিন্দু দ্বারা অশ্রপাত করিতেছে; কিন্তু হে প্রাণসম! 
বল দেখি, আঁমার চিত্তে তোমার নামটাও. কেন আসিতেছে না? 
ভগবদ্ধিরহের দারুণ প্রতিঘাঁতে পুরীরাজকে অস্থির করিয়া 
তুলিল, তিনি কাতরপ্রাণে ভগবানের কাছে সদৈষ্ত প্রার্থনা 
করিতে লুগিলেন। এস্কলে তত্কৃত দ্বিতীয় শ্লোকটা দিব,_ 
৷ *ধন্তানাং হৃদি ভীসতাং গিরিবরগ্রতাগ্রকুজৌকসাং 
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবর্ভ্ত্তম হ্‌ঃ | 
 তীর্ঘভ্রমণকালে আর একব।র উভয়ে দেখ! হইয়াছিল 
৫ 


পাপা 


৫০ প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। 


অম্মীকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো! 
গোপঃ কোহপি মহেন্ত্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু ॥» 


'/ ভাবার্থ পর্বতগুহাবাসী ধন পুরুষদের হৃদয়ে 'বিকার- 
বিরহিত সত্যানন্দরস বিকাশ পাউক; আমাদের হৃদঘ-কন্দরে 
কিন্ত গোপীরতিরসরূপ ব্রজবনবাসী ইন্ত্রনীলকাস্তি কোন.গোপ 
ক্রীড়া করুন। | 


এই শ্লোকে ব্রন্ষজ্ঞানাপেক্ষা শ্রবণস্মরণাদি ভক্তি-অঙ্গের 
প্রাধান্ত প্রতিপাদিত হইতেছে। যা*হোক, পুরীরাজ অতঃপর 
বিবিধ তীর্থে পর্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভগবদ্ধিরহের 
প্রবল উচ্ছাস কিছুতেই প্রশমিত হইল না। এস্থলে তৎরুত 
তৃতীয় শ্রোকটা উদ্ধৃত করিলাম,_ 


| “যোগশরত্যুপপত্তিনির্জনবনধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ 

 স্বারাজ্যং প্রতিপদ নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্ত দ্বিজীঃ | 

৷ অম্মাকন্ত কদণকুগ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবর- 
শ্রেণীশ্ঠামলধাম-নাম জুষতাং জন্মাস্ত লক্ষাবধি॥৮ 


ভাঁবার্থ -দ্বিজাতিগণ যোগ, বেদানুশীলন, নিজ্জনবনে ধান 
ও তীর্থভ্রমণাদ্ি দ্বার। নির্ভয়রূপ ব্রহ্গসাক্ষাৎকারে ' মুক্ত হয়েন 
হউন, আমর! কিন্ত কদম্বকুঞ্জে বিদ্যমান ইন্দীবরনিন্দি শ্তাম- 
ন্ন্বপের নামসেবক ); আমাদের জন্মের ভয় নাই। 


এইরূপে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পণ্ডারপুর-নামক স্থানের তীর্থে 
গমন করেন ; চৈতট্চন্দ্রোদয়নাটকে লিখিত আছে যে, সেই 
তীর্থ মতি অদ্ভতরূপে তিনি অন্তর্ধান করেন। 


অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধ । ৫১ 


(৯ ) 
শরীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক নীলাচলে গিয়াছেন; তথা 
হইতে ' তীর্থদর্শনোপলক্ষে দক্ষিণদেশ_ উদ্ধার করিয়া, পুনঃ 
্রীক্ষেত্তে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । এসময় গোবিন্দদাস নামক 
একজন ভক্ত আসিয়। প্রভূকে প্রণাম করিলেন, এবং আত্মপরি- 





“ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য, গোবিন্দ মোর নাম। 
পুরীগেসাঞ্জির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥ 
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকলে গোসাঞ্জি আজ্ঞা কৈল মোরে। 
কৃষ্ণচৈতন্ত-নিকট রহি সেব যাই তারে 
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া । 
,প্রভু-আজ্ঞার তোমার পদে আইন্ু ধাইঞা ॥৮ 
( চৈতন্তচরিতামূত |) 
গোবিন্দ বলিলেন, অন্তদ্ধানকালে আ্রীপাদ পুরীশ্বর আদেশ 
দিয়াছেন যে, তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার সেবা-শু শ্রষা 
করিতে হইবে, তাই আমি আসিলাম। তীহাঁর অন্তম সেবক 
কাঁশীশ্বরপণ্ডিতও শীঘ্রই আগমন করিবেন। প্রভু বলিলেন, 
যথা তটধৈৰ__ 
“প্রভু কহে, পুরীহ্বীর বাৎসল্য করি মোরে। 
কপ করি মোর ঠাঞ্জি পাঠাইল। তোমারে ॥৮ 
প্রভূর ই বাক্যাবশেষে ভক্তগণ-মঞ্ত- -হুইতে সীর্বভৌম- 
ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাঁদা করিলেন যে," শূদ্রই অপর শুদ্রকে 
সেবকন্বরূপে রাখিতে পারেন, কিন্ত-___ 


৫২ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী । 


“পুরীগোসাঞ্রি শুদ্রসেবক কাঁহাতে রাখিলং ৮ 
প্রভু ইহার উত্তর দিলেন, ষথ! চৈতন্তচরিতামৃতে,_- 
প্রভু কহে,_ ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র । 
ঈশ্বরের কপ! নহে বেদপরতন্ত্র ॥ 
ঈশ্বরের কৃপ। জাতিকুলাদি না মানে। 
বিছুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ৮ . 
ইহা বলিয়াই প্রভু গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলে, তিনি 
তাহার চরণ বন্দন করিলেন। তার পর প্রভূ ভটষ্টাচার্্যকে 
জিজ্ঞাস করিলেন,_“ভষ্টীচার্য্য ! বল দেখি,-_- 
“গুরুর কিন্কর হর,_-মান্ত সে আমার'॥ 
ইহাকে আপন দেব। করাইতে না৷ জুয়ার । 
গুরু আজ্ঞা দিরাছেন, কি করি উপায় ?” 
ভট্টাচার্য উত্তর করিলেন,__“আজ্ঞ। গুরূণাং হাবিচারণীয়া 1% 
গোবিন্দ তদবধি, শ্রীমহাপ্রভূর প্রভুর নিকটে থাকিরা, তীহার 
প্রীমঙ্গসেব। করিতে প্রকৃত্ত হন । 
ইহার কিছুদিন পরেই কাশীশ্বর গোশ্বামী আগমন করেন) 
শ্রীমহা প্রভূ সদম্মানে তাহাকে ও আপন নিকটে রাখেন । তিনি 
যখন শ্রীগন্নাথদর্শনে গমন করিতেন, কাবীশ্বর অগ্রে থাকি! 
তখন লোকভীড় বারণ করিতেন। 
শ্রীপাদ পুরীশ্বরের ভক্ত-প্রেরণ-উর্পলক্ষে চরিতাম্বৃত বলেন,__ 
“ন্নেহলেশাপেক্ষামাত্র ঈশ্বরকপার । 
স্নেহবশ হএধ করে স্বতন্ত্র আদার ॥” 





এ রা: 
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মন্ব্ধে 
টা 
সাধারণের মত 1৯১২... 

(১) এ ইত 

স্থপ্রসিদ্ধ “নিবন্দিন, পত্রিকায় “বৈষ্বসনাজ*-নীর্ষক প্রবন্ধে 

সক্মদর্শী শ্রীজনার্দন শব্্মী লিখিয়াছেন, 

যে গোস্বামিসস্তানগণ্ড। বৈষ্ণবসমাজে এতাঁবং পরিচয় 

দিতেছেন, মূহাপ্রতৃর. বৈষধবসমাঁজ রক্ষা করিবার জন্ঠই যাহা- 

দের উদ্দ্শ্ত দেখা যায়, যাহারা বৈষ্ণবসমাজের শিক্ষা্দীতা 

ও গুরুর কার্ধযা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি- 

কেও ছাটিয়া বাদ দিতে ইহাদের একট! আন্তরিক যত্র দেখ! 

যা। গুরু থাকিতে মোড়লী চলিবে কেন? তীহারা বর্ত- 

মান থাকিতে তোমর! চাই হইয়া উঠিতে পাঁরিতেছনা, বড় 

বিদ্ন, সব একাকার করিতে পাঁরিলেই, 'ধেন অনেকটা নিশ্চিত 

হও, সব এক-্ুরে মাথা মুড়াইবার জন্য ভারি ব্যন্ত। বৈষ্ণব | 

হইলে আর জাতি থাকে না, এ ধুয়। ধরিয়া কি লৌকটা না না] 
হাঁসাইয়াছ! 

্বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ” একথা তাহাদের হদয়শুল, তায় 

আবার প্রভৃবংশ অনহা, অসহ্‌; আর উচু নীচু রাখা হইবে না, 

সব এক্স! কুরিয়া দাও তবেই অন্তরের জালা জুড়াইবে ! 

তোমাদের মধ্যে একদপের এই হৃদরের আগ্নেয়গিরির ৩গুথম 

্ষুণ ্রীমন্মহাপ্রভূর গুরুদেব গ্রীল ঈশ্বরগুরীর উপর পড়িয়াছে। 

ঈশ্বরপুরীকে শুদ্র করিয়া তুলিবার জন্য কি ব্যর্থ প্রয়াস! 





৫৪ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী । 


কেন, শুদ্র হইলেই কি তাহার মান্ত বাঁড়িবে? তীহাঁর কি 
জানেন না, যে গিরি, পুরী, ভারতী, সরম্বতী অরণ্য প্রভৃতি 
সম্প্রদারী সন্গ্যাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতি হইতেই পাঁরে না! 

এ কথাট। যদি তাহাদের না জান! ছিল, কাশীতে গিয়া দশনামী- 
সন্াসীদিগকে _ জিজ্ঞাসা করিয়া আদিলেই হইত। এরূপ 
ভাবে ঈশ্বরপুরী শুদ্র ছিলেন, প্রচার করায়« তাহারা লোকতঃ-, 
ধর্মতঃ পাপভাগী হইয়াছেন । 

একটা বড় আন্চধ্য এই, থে মহ্রভৃকে জগদীশ্বর বলিয়া 
জগতের নিকট প্রচার করিতেছ, তাহার শ্রীগুরু-যন্বন্ধে একটা 
অবথ| কথা রটনা করিতে কি রসনা কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইল না! 
কুমারহটে ঈশ্বরপুরীর পুর্বাশ্রম ছিল, এখনও তথায় পুরী- 
গোস্বামীর দূর-জ্ছাতি বলিয়া পরিচয় দেন, এমনত ব্রাহ্মণ আছেন। 
তোমাদের ওদলের একজন লিখিলেন “ঈশ্বরপুরী শুদ্র কি ত্রাঙ্ষণ 
তাহার কোন বিনিগমনা (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) না 
থাকায়, শূদ্রাধম পাঠ * দেখিয়া, তাঁহাকে শুদ্রকুলোৎপন্ন বলা 
বাইতে পারে । শুদ্রকুলে জন্মিয়া তিনি তপস্তা করিয়া ত্রাঙ্গণত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন বলিরাই যতি অর্থাৎ বৈদিক-সন্ধ্যাসী হইতে 
পারিয়াছিলেন ইত্যাদি।” | 

কেমন হুক্তি! সরল অগ্নবুদ্ধি অশিক্ষিত বা  অক্পশিক্ষিত 
ব্ক্তিগণকে ধশধায় ফেলিবার কেমন স্থুন্দর কৌশল! 

বলি, পুরীগোম্বামী সন্ধ্যাী হইবার আগে তপঙ্লা ,করিলেন, 
না পরে করিলেন? * ত্রাঙ্গণ ভিন্ন ত সন্যাসী হয় না, তবে 
পুরীগোদাই আগে তপন্তা করিয়! ব্রাহ্মণ হুইলেন, তাঁর পর 
সন্গ্যাসী হইলেন! ভাল, এ কথা যদি সভ্য হর, তবে তোমরা 


সাধারণের মত। ৫৫ 


পুনরায় ঈশ্বরপুয়ীফে শূদ্র ছিলেন বলিয়া প্রচার করিতেছ কেন, 
তিনি ত ব্রা্মণ হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন! এ সম্বন্ধে বেশী 
বলা নিষ্রয়োজন। ৮ই বৈশাখ । ১৩০৮ সাঁল। 

৩ 

সু্রমিক অনুসন্ধান” পত্রিকায় -জয়কষ্চচরিত, প্রভৃতির 
রন্থকাঁব স্থুলেখক শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় 
লিখিরাছেন,---_ 

যে গ্রন্থে ও যে মহাঁপুরুষের নিকট ঈশ্বরপুরীর জাতীয়ত্বের 
কথ। অবগভ হইরাছি, সে গ্রন্থ আমার নিকট এখন নাই, এবং 
সেই মহাপুরুষও দূরবর্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তীহাঁর 
নিকট আমি শ্রীচৈতন্তচরিভামূত ও শ্রীচৈতন্তভাগবত যখন অধ্য- 
রন করি, তখন, ইঈশ্বরপুরী কোন্‌ জাতীয় ছিলেন একথা 
জিজ্ঞাসার, উত্তর পাইবাছিলাম--“তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ।” 

ঈশ্বরপুরী থে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা শ্্রীচৈতন্তমঙ্গল-পাঠেই 
অবগত হওয়া বার), 

“ব।ইতে দেখিল! পথে সন্য।সিপ্রবর | 
। মহা ভাগ্যবস্ত নম পুরী যে ঈশ্বর ॥” 

“পুরা”জাতীয় উপাধি নহে, দশনামী মোহস্তগণের 
উপাধিবিশেষ। গিরি, পুরী, ভারতী, প্রভৃতি দশটা 
উপাধি সকন্যাসীদিগেরই একচেটিরা। তাঁরকেশ্বরতীর্থের 
অধ্যক্ষদিগেনু উপাধি--গিরি, ভোটবাগানের মোহস্তগণও 
_ গিরি তারকেশরের নিকটবর্তী চাছর সন্তোষপুরে যে ছুইটা 
মঠ আছে, তাঁহাদের একটার অধ্যক্ষ ৬ রাজেন্ত্র পুরীকে 
আমি জানিতাম; অন্যতর মঠের অধাক্ষ ৮ মহেশ ভারতীকেও 
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আমি জানিতাম। তাহাদের কুলাচার এই ৫য, ব্রাহ্গণ-সম্তান 
উপবীত ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই, তাঁহাদের গদিতে 
মোহন্ত হইয়া, উক্তরূপ উপাধি লইয়া, বসিতে পাইবেন । 

তারকেশ্বরে অগ্ভাপি এই নিয়ম প্রচলিত আছে । ইহাতেই 
বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত গিরি-পুরী হইতে পারে না।, 
বাস্তবিক দেখাও যাইতেছে, ব্রাঙ্ণেতর অন্তন্ধাতীয় লোক দৃণ্ডা- 
শ্রম গ্রহণ করিতে পারেন না। এইজন্ঠই, শ্রীককষ্চপ্রসন্ন সেন 
যখন দণ্ডাশ্রম-গ্রহণে দণ্তী হইবার চেষ্টা, করেন, তখন কাশীর 
দণ্ডিসমাজ তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নাই।, কৃষ্ণ প্রসন্ন 
সর্বসম্মত দপ্তী নহেন। পরিশেষে, এক বৈষ্ণক দপ্ডী তাহাকে 
দণ্ডগ্রহণ করাইয়াছিলেন। আজি-কালি উনবিংশ-শতাব্দিতে 
সকলই চলি! যাইতেছে বলিয়া, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে 
শ্রীচৈতন্তদেবের আমলেও যে ত্রাহ্গণেতর ঈশ্বর “পুরী” 'উপাধি- 
ধারী সন্যানী হইতে পারিয়াছিলেন,-এ কথা বিশ্বাসের পথে 
আদৌ আনিতে পার! যায় না। ঈশ্বরপুরীর পুরীত্ব বদি শ্রীচৈতন্য- 
দেবের পরে হইত, তাহা হইলেও একদিন মনে করিতে পারা 
যাইত বে,_তিনি শ্রীচৈতন্তসম্প্রদায়স্থ ত্রাঙ্গণেতর সন্গ্যাসী “পুরী, 
হুইরাছেন। কিন্তু তাহা নহে; মহাপ্রভু যখন গরা-তীর্ঘে গমন 
করেন, তাহার পূর্ব হইতেই ঈশ্বরপুরী “পুরী” ছিলেন । ৭ই ভাদ্র 
সন ১৩০৬ সাল। 

(৩) 

স্থপ্রসদ্ধ অনুসন্ধানঃপত্রিকার “গৌরাঙ্গ- ধন্ম্ে গু'রুতন্ত” 
শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ "একটি প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত 
হইয়াছে) 


৪ 
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হিন্দুর নিকট- শীন্ত্জ্ঞানী মহাজনের নিকট, “গুরুত্ব চির- 
দিন মীমাংসিত রহিলেও, “অনুসন্ধানে” প্রকাশিত “গৌরাঙ্গ-ধর্দে 
গুরুতন্ব” প্রসঙ্গ লইয়া, একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হই- 
যাছে।, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভূক্ত অনেকেরই মুখে আজকাল শ্রী 
ব্ষিয়ের প্রসঙ্গ চলিয়াছে , অন্তান্ত সম্প্রদায়ও তাহাতে আগ্রহের 
সহিত যোগদান *করিয়াছেন। উচ্ছজ্খল সমাজের পাওুগ্রস্ত 
চক্ষুর সমক্ষে, সত্যের শুভ্র উজ্জল পদার্থ৪---্বতঃই হরিদ্রাবর্ণ 
প্রতিভাত হয; তথাপি, স্বৃত্য চিরদিনই সত্য । সেই সত্যেরই 
পূর্ীপরিস্ফুটনঃকামনায়, পুনরার, পুঙ্ঘা ুপুঙ্ঘরূপে গুরুতত্ব আলো- 
চিত হইতেছে । * 

বাদ-প্রতিবাদেও সত্য পরিস্ফুট হয়। বিশেষতঃ বঙ্গপাহিত্যের 
প্রবীণ লেখক, বৈষ্ণবশাস্ত্বের পারদর্শী পণ্ডিত, শ্রীধুক্ত জগদন্ধু 
তুদ্রের সায় বিচক্ষণ ব্যক্তি, যখন প্রতিবাদকের পক্ষ গ্রহণ করি- 
ঘাছেন, তখন আর স্ুমীমাংসায় সন্দেহ নাই । আমরা, প্রথমে 
তাহার প্রতিবাদ-পত্র ও তন্নিম্নে প্রতিবাদের উত্তর প্রকাঁশ ;,করি- 
তেছি। ভরয়া করি, সত্য-তত্ব ইহাঁতেই অবিসংবাদিতরূপে 
প্রতিপন্ন হইবে। 


প্রতিবাদ-পত্র | 


বিগত ২১এ আবাঢটের*সাপ্তাহিক “অনুসন্ধানে কোন লেখক 
গুরুত্ব সম্বদ্ধে একটা ক্ষুত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক “বেষ্চব- 
শান্্রাদির অভিপ্রায়” মতে “গুরুকে” প্রধুনতঃ শ্রবণ-গুরু, দীক্ষা- 
গুরু ও তজন-গুরু এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, তাহাঁদিগের 
লক্ষণ দিয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের শ্রেণীবিভাগ, কোন্‌ প্রামা- 


সস 
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ণিক বৈষ্ণবগ্রন্থমতে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা 
উচিত ছিল। প্রবন্ধের চরমভাগে যে তিনি লিখিয়াছেন__ 
“এ কথা, শ্রীহরিভক্তিবিলান প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের অন্ুশাসন- 
গ্রন্থে স্বন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।” উহার অর্থ কি, আমি ত 
বুঝিতে পারিলাম না! আমার যেন বোধ হয়, রূপ .লেখাতে” 
আমার স্তায় অনেক মুর্খ বৈষুবকে তিনি ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। 
যদি হরিভক্তিবিলাসে তাহার লিখিত শ্রেণীবিভাগ থাকে, তবে 
“প্রভৃতির” প্রয়োজন কি? যদি উক্ত গ্রন্থ ও অন্তান্ত বৈষ্ণবগ্রন্থে 
উহ! থাকে, তবে স্পষ্ট করিয়া তৎগ্রন্থের নামোলেখ উচিত ছিল। 
আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির বতট্ুকু জানা আছে, 'তাহাতে বৈষ্ঞব- 
ধর্মমতে “গুরুর+-গুরু, পরম-গুর ও পরমেষ্ট-গুরু () এই বিভাগত্রয় 
ও তাহার বর্ণনা আছে। অপর এক প্রকার বিভাগে গুরু দ্বিবিধ 
বলিয়া বর্ণিত আছে; যথা- দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু | মছু- 
ল্লেখিত বিভাগ-সন্বন্ধে কোন গ্রন্থের উল্লেখ অনাবশ্তক ; কারণ, 
উহা! বহু গ্রন্থে আছে, এবং বৈষ্ণবধন্মনীবলম্বী প্রায় ব্যক্তি মাত্রেই 
জানেন); ভরস। করি, বৈষ্ঞবশান্ত্রজ্ঞ প্রবন্ধবলেখকও জানেন। 
প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক বলেন-_“আজকাল যে শূদ্র হয়৷ 
ব্রাঙ্গণকে মন্ত্রদানের হুজুক উঠিয়াছে, উহা মহাপাতক; মুখে 
আনিলেও পাঁপ হয়।” এই বাক্যটী পাঠ করিয়া যেন বোধ 
হয়, প্রবন্ধলেখক “বঙ্গবাীর দলস্থ লোক এবং “অমৃতবাজারের? 
দলের বিদ্বেষী ; এবং আরও বোধ হয় যে, যে কলিকাতার লোক 
জানে না যে_পান্ত' লতায়, না বৃক্ষে জন্মে, লেখকও সেই 
কলিকাতীবাসী। তা,'যে স্থলে পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃ্ 
গোস্বামীর মত বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, অগাধশাস্ত্রজ্ঞ মহাঁন্‌ ব্যক্তি বৈষ্ঃব- 
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সন্গ্যাসের বিদ্যমানতাধ খবর পর্য্যন্ত রাখেন না; * এবং ত্রাঙ্ম- 
ণেতর জাতীয় গুরুবংশীয়দিগের দ্বার! ত্রাঙ্গণাদি শিষ্যের দীক্ষা 
সম্পাদন হয়, বঙ্গদেশে অনেক গুরু-বংশ এখনও বর্তমান 
আছেন--এ কথা জানেন না) সে স্থলে প্রবন্ধ-লেখকের ভ্রমে 
পতিত হওয়া বিচিত্র (নহে । কিন্তু আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজীর 
হইয়াঁও, গোস্বামী *প্রভৃকে, বৈষ্ণবধর্মে সম্পূর্ণ অনধিকারী “বঙ্গ- 
বাসীর” দলকে, এবং “মহাপাতক” ভয়ে ভীত ধার্মিক প্রবন্ধ- 
লেখককে বিনীতভাবে জ্ানাইতেছি,--*শূদ্র হইয়া ত্রাঙ্মণকে মন্ত্র 
দরঁনের কথা হুজুক নহে; শিশিরবাঁবর বেয়াদপি বা গোস্তাকি 
নহে; প্রামাণিফ সত্য--অবিসংবাদিত সত্য- পুরুষপরম্পরা- 
প্রচলিত বহুকাঁলের সত্য । সত্য মিথা।, নিম্নলিখিত বৃত্তাস্তগুলি 
পাঠ করিয়।, “অন্ুসন্ধীনের” পাঠকগণই মীমাংস। করিবেন। 
১মতঃ। ঢাকাঁজেলার অন্তর্গত নবাবগপ্র-থানার অধীন 
মাহান্মদপুর-ষ্টামার-ছ্েসনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে প্রসিদ্ধ কুম্থমহাটা 
গ্রাম। এ গ্রামের শূৃদ্রবংশীয় অধিকারী মহাশয়েরা, পুরুষাহগক্রমে 
ব্রাহ্মণাদি সর্ক্বর্ণকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আসিয়াছেন। এ 
ংশের অস্তিত্ব এখনও আছে কি না, আমি ৩৪ বৎসরের কথা 
অবগত নহি। 
২য়তঃ। উক্ত ঢাকা-জেলার মাণিকগঞ্জ-উপবিভাগের মধ্যে 
খাবাসপুর বলিয়। একটা* বৃহৎ গ্রাম আছে। প্র গ্রামের ঘোঁষ- 





* রষ্টরথণ, কি না রাখেন, তাহা তাহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্তভাগবতের 
ব্যাখ্যা ও বক্তব্যে ৭৯২২০ অংশের ব্যাখ্যা এবং ১৩০৩ সালের ১৬ই ভার 
তারিখের হিতবাদী-পত্রিক।য় প্রকাশিত--তাহার লিখিত 'কলিযুগে সন্ন্যাস' 
শীর্ঘক প্রবন্ধ দেখিলে সকলেই বুবিতে পারিবেন।- প্রকাশক । 


পাশ 
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(কারস্থ কুলীন ) বংশ, ব্রাহ্গণাদি সর্ধবর্ণকে পনুকাল হইতে শিষ্য 
করিয়। আসিতেছেন। এ বংশের ৬ রাজনাথ ঘোষ, আমার এক 
আত্মীয়ের কন্ঠাকে বিবাহ করেন। ইহারও ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষা ছিল। 
ইনি আপন বিধব! পত্রী শ্রীমতী বগলাস্ন্দরীকে ও অনুমান 
চতুর্দশ-বৎপর-বয়ফ অক্ষয়কুমার ঘোষ পুত্রকে রাখিয়া, আজ 
সাতকি আট বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। ৫1৬ মাস 
হইল, বগলান্মন্দরী আমার গৃহে আসিয়াছিল; সে বলিল,_- 
“আমি স্ত্রীলোক ও আমার পুত্র নাবালরু বলিয়া, ব্রাহ্মণ শিব্যেরা 
অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; কারস্থ নবশাখগণ “ও 
শৌগ্ডিক, নরনুন্দর, ধীবর প্রভৃতি ইতর হিন্দুগণ, আমাকে 
্রাঙ্মণ-পত্রীর অপেক্গা অধিক মান্ত করে এবং আমার উচ্ছিষ্ট 
পর্য্যন্ত গ্রহণ করে ।” 

৩য়তঃ। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধন্মগপ্রচারক শ্রীবৃক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস 
মহাশয় আজ 81৫ দিন হইল আমাকে বলিয়াছেন, যে বংশে 
তাহার জন্ম, সে বংশীয় লোকেরা অর্থাৎ নবদ্বীপবাবুর পিতা- 
পিতামহগণ, ব্রা্ণাদিজাতির দীক্ষাগুরু ছিলেন ।, নবদীপবাবর 
নিবাস ছিল ময়মনসিংহজিলায়। ৰা 

৪র্থতঃ। প্রসিদ্ধ হোমি ওপেখিক-ডাক্তার শ্রীবক্ত বাব চন্ত্রশিখর 
কালীর বাসস্থান ঢাকা-জিলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে। উক্ত 
ধামরাই গ্রামের নিকট সামড়! .গ্রাম1 ত্রশ্রামে এক সর্ধজন- 
পুজিত বিখাত শুদ্র গোস্বামী-বংশ বাস করেন; তা্কার! সানড়ার 
গোসাঞী নামে প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপবাবু বলেন, তিনি এ 
গোস্বামীদের গৃহে গিয়াছেন, এবং অনুসন্ধীন করিয়। জানিয়াছেন, 
উক্ত গোস্বামীদিগের এখনও ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিব্য আছে। 


সাধারণের মত। ৬১ 


প্রভূপাদ অতুলক্বষ্চ গোস্বামী এবং বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক 
বে বৈদ্িকসন্্যাসের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণেতরজাতির গুরু 
হওয়াকে দূষিতেছেন ; সে বৈদিকসন্ন্যাস যে কলিকালে রহিত 
হইয়াছে, তাহ! কি তাহারা জানেন না? এবং বর্তমান গুরুত্ব- 
ব্যবসায়' যে, তাক্ত্রিক-বিধির উপর স্থাপিত, তাহাও কি তাহারা 
অবর্গত নহেন? ,যে মন্ত্রবীজ কণে প্রদান দ্বার! দীঙ্গাকাধ্য 
সম্পন্ন হয়, তাহ! কি তন্ত্রসম্মত নহে? 


“অবধূতাশ্রমং দেবি কলৌ শুন্ন্যাসমূচ্যতে” 


এই যে তান্ত্রিক* বচন, ইহাতে সর্ববর্ণের গুরু হওয়ার বিধি 
কি পাওয়া গেল না? এই শিববাক্য কি আধুনিক হুজুক? 
না, শিশিরবাবূর ছাপাখানায় গঠিত? প্রভুপাদ অতুলকুষ্ণ 
গোস্বামীই বলুন, আয যেই বলুন, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুী যে শূ, 
এ কথ। অমিয়নিমাইচরিতকারের মনঃকল্পিত নহে, ৰা হুজুক 
ন্হে। বৈষ্ণব গুরু বৈদিক গুরু হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ সংগ্রতি 
'ঘে শক্ত ও ও বৈষ্ঞব গুরু বঙ্ষদেশে দেখা যায়, সহার। উভয়েই 
তান্ত্িক-গুরু; এবং উভয়ই গ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাৰের 
ূর্ঘ্ব হইতে প্রচলিত । ক, 
বৈষ্ণব-ধন্খে জাঁতিবিচার অবশ্তঠই আছে, এবং মহাপ্রভুও 
তাহা মান্ত করিয়া চলিস্কাছেন- অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্ত। 
কিন্তু সর্ব বিষয়ে অপর হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্ের যেরূপ 
অবিচলিক্ড গ্রভাব, বৈষ্ণবধর্্মাবলক্বীর উপরু তদ্রপ নহে। বাহার! 
পরমভগবংভক্ত, ধাহারা' চরিত্রগুণে নমন্য, ধাহাঁরা সাধক ও 
সাঁধনাঁবলে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন, এরূপ মহাত্মারা_যে জাতি- 
১, 


৩২ শ্রীপাদ ঈশ্বরপ্চুরী | 


সম্ভৃত হউন না কেন, তাহাদিগের নিকট মনন্ত্রগ্রহণে বৈষ্ণব-ধন্থে 
বাধা নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র। 
ক ্ ঈ | 
শ্রীযুক্ত জগদন্ধু ভদ্র মহাশয়ের পত্রথানি, উপরেই প্রকাশিতু 

হইল। পত্রথানি, ত্রাার সরল অন্ুন্ধানের নিদশন হইলেও, 
আমাদের বিশ্বাস হয়, তাহার স্ঠায় পরমবৈষ্ণব ব্যক্তির এতাদৃণী 
্রশ্থাবলী-অধিকতর গ্রস্ফুটর্ূপে সত্য প্রকাশ-কল্পনায়ই, কৌশ 

লের সহিত, প্রতিপক্ষভাবে ধিখিত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল সমাজের 
তীক্ক বৃক্তি-জাল বিস্তার করিয়াই তাহাদিগকে. প্রকৃত সত্যতন্ব 
বুঝান--তাহার উদ্দেশ্ত কি না, জানি না; তবে এ ক্ষেত্রে তিনি, 
“এ ক টিলে ছুই পাখী মারিয়াছেন।” প্রথমতঃ --শ্রীযুক্ত শিশির- 
বাবুপ্রমুখ গৌরাঙ্গপমাজের ,.দলকে দেখাইয়াছেন--ঠাহাদের 
পক্ষ-সমর্থনে কতদূর স্ুৃতীক্ষ-যুক্তি-তর্ক অবলম্বিত হইতে পারে; 
দ্বিতীয়তঃ--শাস্্জ্ঞানী পঙ্ডিতেরাই বা, সেই সকল তর্ক, তন্ন- 
তন্নরূপে কিরূপ উচ্ছেদ করিতে পারেন। যেরূপ উদ্দেশ্তই হউক,' 
তাহার প্রতিবাদের উত্তরগুলিও নিয়ে প্রকটিত হইল 1" 


প্রতিবাদের উত্তর । 


ভদ্র মঙ্ভাশয়ের 'প্রতিবাদ-পত্রের .ধাথমাংশের অভিপ্রায় এই 
ে, শশ্রবণ-গুরু, দীক্ষা-গুরু ও ভজনশিক্ষা-গুরু, এই ব্বিবিধ গুরু- 
পর্য্যায়, বৈষুব-শান্ব-বিহিত নহে; অন্ততঃ কোন্‌ গ্রন্ এইরুপ 
পর্য্যায় নির্দিষ্ট আছে, তাহার প্রমাণ তিনি জানিতে চাহেন। 

এ বিষয়ে আমরা আর নূতন প্রমাণ কি দিব? নিয়নলিখিত 


ও সাধারণের মত। ৬৩ 


প্রভূপাদ ও পণ্তিতগণই, বহুপুর্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া 
গিয়াছেন 8 - 
পণ্ডিত শ্রীমুক্ত__মদনগোঁপাল গোস্বামী, রাধিকাঁনাথ গোস্বামী, 

(ইনিই আবার “বিষুপ্রিয়ার সম্পাদক |), অদ্বৈতটাদ গোস্বামী, 
শাস্তিপুর, উপেন্ত্রমোহন গোস্বামী, খড়দহ, নীলমণি গোস্বামী, 
বুন্দাবন, মদনগোপ্মাল গোস্বামী, বিষুণচন্ত্র গোস্বামী, মাড়, বেণী- 
মাধব গোস্বামী,বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়,মালিপাড়া, অজিতনাথ 
স্ঠায়রত্র, নবদ্বীপ, (কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সভাপ্ডিত ), আনন্দ- 
গোপাল গোস্বামী, অস্থিকা, বিপিনবিহারী গোস্বামী, বাঘনাপাড়া, 
ইত্যাদি। . * 

এই সকল শাস্্তত্ববিৎ প্ডিতগণের সহায়তায় সম্পাদিত, 
পপল্লীবাসী”সম্পাদক স্তুগ্রসিদদধ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা 
প্রকাশিত পশ্রীচতন্তচরিতামৃত” গ্রন্থের প্রথমেই দেখুন, 

“মন্ুষা যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন পশু হইতে কিছুই প্রভেদ 
থাকে না; পরে সহুপদেশ দ্বার! ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত মনুষ্যত্ 
লাভ করে ; সেই উপদেষ্টা গুরু । শ্রবণ-গুরু, দীক্ষা-গুরু এবং 
ভজনশিক্ষাগুরু ভেদে গুরু ত্রিবিব। যগ্যপি গুরু একই পদার্থ, 
তথাপি কাধ্যভেদে তাহাঁরই তিন নাম। প্রথমতঃ ধাহার নিকট 
ভগবন্মহিম| শ্রবণ করিয়া ভগবছজনে অভিলাষ হয়, তাহাকে 
শ্রবণগুরু বলে। এর শ্রবণস্টরুর যদি দীক্ষাপ্রদানে *শান্ত্রানুসারে? 
যোগ্যতা থাকে, তাহারই নিকট দীক্ষিত হইবে, অর্থাৎ যদ্দি প্র 
শ্রবণগুরু রান্মণ হয়েন, তবে তাহারই নিকুট দীক্ষাগ্রহণ করিবে। 
বেহেতু ধোগ্য ব্রাহ্মণ 'পাইলে ক্ষত্রিয়াদ্ধির নিকট দীক্ষাগ্রহণ 
করিবে না, এবং উত্তমবর্ণ, হীনবর্ণের নিকট দীর্গণগ্রহণ করিবে 


৬৪ প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। 


না। “কিবা বিপ্র কিবা ক্কাপী শুদ্র কেনেনয়। যেই কৃষ্ণতত্ব- 
বেস্তা সে-ই গুরু হয় ॥” এ কথা, শ্রবণগুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন। 
হরিভক্তিবিলাসে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে । অতএব শ্রবণ- 
গুরুর যোগ্যতা! ন! থাকিলে সুতরাং অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিবে। দীক্ষাপ্রদান মাত্রই দীক্ষাগুরুর কাধ্য। যদি দীক্ষ/ 
শুরু অপ্রকট হয়েন, বে অগত্যা অন্তের,নিকট ভজনশিক্ষা 
করিতে হইবে। যিনি ভজনশিক্ষ। প্রদান করেন, তাহাকেই 
শিক্ষাপ্ডরু বলে। ইহাই রসামৃতসিন্থুকার বলাছেন, “গুরুপাদা- 
শর়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণমিতি।” প্রথম গুরুর আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়! তত্বকথা শ্রবণ করিবে । তদনন্তর তাহা'রই নিকট দীক্ষা 
ও শিক্ষা গ্রহণ করিবে। ইহার বিশেব বিবরণ ভক্তিসন্দর্ডে ও 
আছে ।”_্রীত্রীচৈতন্তচরিতামৃত ) ১ম ও ২ পৃষ্টা। 

দেশের সমগ্র পণ্ডিতমণগ্ডলী একবাক্যে যে মত" প্রকাশ 
করিয়াছেন, 'অনুসন্ধানের দীন লেখক, তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র 
প্রকাশ করিয়া, স্থপশ্ডিত সুক্ষদর্শী জগদন্ধুবাবৃকে কেন, বোধ 
হয়, কাহাকেও “বিষম ধরধায়” ফেলেন নাই ! সত্য--চিরদিনই' 
স্য) এর আর “ধাধা' কি? হরিভক্তিবিলাস “প্রহ্তির” নাম 

করার প্রয়োজন ও, এক উদ্ধ তাঁংশেই সপ্রমাণ হইল নাকি? 

শুদ্র হইয়| ব্রাঙ্ষণকে মন্ত্রদানের আকাজ্ষ। _মহাপাতক ; 
উহা, মুখে আনিলেও পাপ হয়। একথা, পূর্বেও বলিয়াছি; 
ভদ্র মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্রের পর, আরও উচ্চকঠে বলিতেছি। 
মন্বাদিশান্পরম্পরার যে মত-_বহুপূর্বে 'ন্সন্ধানেই, ধপ্রকাশিত 
হইয়াছে ; অগ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পরম-মান্ত 'হরিভক্তিবিলাসের” মতও 
এ স্থলে উদ্ধত করিতেছি ; দেখুন -বৈষ্ণবশান্ত্রই বা কি বলেন, -- 
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"শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে ।__ 
'এ ব্রাহ্মণ; সর্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্কেঘন্ুগ্রহং ॥ 
তদভাবাস্থিজশ্রেষ্ঠ ! শাস্তাকঝা ভগবন্ময়ঃ | 
ভাবিতাত্মা চ সর্বকজ্তঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সংক্রিয়াপরঃ ॥ 
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্্যত্বেংভিষেচিতঃ | 
কষত্র-বিই্শৃদ্রজাতীনীং কষত্রিয়োহুগ্রহে ক্ষমঃ | 
ক্ষত্রিয়স্তাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশে! যদি । 
বৈশ্তঃ স্তাত্তেন কার্ধ্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমন্তুগ্রহঃ ॥ 
সজাতীয়েন শৃদ্দেন তাদৃশেন মহামতে। 
অনুগ্রহীতিষেকৌ চ কার্ষেণী শৃদ্রন্ত সর্বদা ।৩৬৷ 
কিঞ্চ ।_- 
বর্ণোস্তমেহথ চ শুরৌ সতি বা বিশ্রোতেহপি চ। 
 স্বদেশতোহ্থ বান্তাত্র নেদং কার্ধ্যং শুভার্থিনা ॥৩৭| 
বিদ্যমানে তু যঃ কুরধ্যাঁৎ যত্র তত্র বিপর্য্য়ং | 
তশ্তেহা মুত্র নাশঃ স্তাত্ম্মাচ্ছাক্্রোক্তমাচরেৎ । 
ক্ত্র-বিট-শুদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥৩৮|৮ 
“ভীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ১” ১ম বিলাসঃ | 
উহ্হার বঙ্গানুবাদ ।--“নারদপঞ্চরাত্রে ভগবন্নারদসন্বাদেও 
কথিত আছে যে, সর্বকাঁলজ্ঞ (পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবিৎ) 
্রাঙ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই (মন্ত্রদানাদিরূপ ) অন্থুগ্রহ প্রকাশ 
গজ | ১হে দ্বিজসত্তম ! তদভাবে শাস্তাত্মা, ভগবন্ময়, ভাবি- 
, ৫বিশুদ্ধচিত্ ) সর্বপ্রকার দীক্ষুবিধানবিৎ, শাস্ত্রবেতা, 
রসি সিদ্ধিত্রয়সমস্থিত (পুরশ্চরণাির দ্বারা মন্ত্রাধন 
গুরুলাধন ও দেবসাধন) ক্ষত্রিয়কে আচার্ধ্যত্বে অভিষিক্ত 
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করিবেন । ক্ষত্রিয় গুরু হইলে তিনি ক্ষত্রির, বৈশ্ত ও শুদ্র 
এই তিন জাতির প্রতি অন্থগ্রহ করিতে অর্থাৎ মন্ত্রপ্রদানে সমর্থ 
হইয়া থাকেন । যদি ক্ষত্রিয়ের অভাব হয়, তাহা হইলে সেইরূপ 
গুণসম্পন্ন বৈশ্ত, বৈশ্ত ও শুদ্র এই জাতিদয়ের প্রতি নিত্য অনু গ্রহ 
করিবেন। হে মহামতে ! এরূপ গুণশালী শুদ্রও স্বজাতীয়, 
শূদ্রের প্রতি মন্ত্রদানীদিরূপ অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে 
পারেন ।৩৬। আরও লিখিত আছে ষে, পূর্বকথিত গুণসম্পন্ন 
বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু, স্বদেশে কি অন্যদেশে বর্তমান থাকিতে কল্যাণা- 
কাজ্ষী হীনবর্ণ বাক্তি মন্দার্নাদিরূপ অনুগ্রভাদি করিবে না1৩৭। 
বর্ণশেষ্ঠ বর্তমানে যিনি ষথাতথা উহার বিপরীতাচরণ করেন, 
তাহার হিক ও পাঁরমার্থিক উভর প্রকার অর্থের হানি হয়। 
অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রতিপালন করাই বিণেয়। ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শুদ্র ইহারা প্রতিলোমান্থুসাঁরে দীক্ষাপ্রদান করিবে ন! 
অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ হইয়। উত্তম বর্ণকে দীক্ষিত করিতে নাই 1৩৮” 
কলিকাতা-_-কালিক। প্রেস” ভইতে অ্রীবুক্ত বাব শরচ্চন্্ 
চক্রবন্তী কতৃক প্রকাশিত “শ্রীশ্রীভরিভক্তিবিলাসঃ”, প্রথম ' 
সংস্করণ, ১০ম ও ১১ পুষ্ঠ দেখুন । 

কেবল মন্ত্র দেওয়ার কথ! কি?--হরিভক্তিবিলাসে আর 
আছে,_- 

“ব্র্ণাশ্রমক্রির়া তীভান্‌ দূরতঃ পররিবর্জয়েহ |% 
হরিভক্তিবিলাস, ১১শ বিলাস, ৪৩২ শ্লোক। 

অর্থাং_বর্ণোচিত এবং আশ্রমোচিত ক্রিয়াশূন্ত ব্যক্জিদিগকে 
দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে । ২ 
ইহার উপর কি আর কথা আছে? বর্ণাশ্রমধর্ম যাহারা না 
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মানে,-দূর হইতে তাহাদের পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ তাভারা 
বকবস্রমারেরই বহিভূর্ত; ইহারও উপর কি আর কথা 
আছে,? 
তবে ধদি কোথাও দেখেন-_“শুদ্র হইয়াঁও ব্রাঙ্গণকে মন্ত্রদান 
করে” ৃ নিশ্চয়ই তাঁছী “বেয়াদপি”, নিশ্চয়ই তাহা “গোস্তাকি”) 
নিশ্চয়ই তাহা £অপ্রামাণিক+, নিশ্চয়ই তাহা! অবিসংবাদিত 
“অসত্য |” সে কথার আর, অধিক উত্তর কি দিব? সে উত্তর, 
“অন্সন্ধানেই” অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে। সে উত্তর, 
একটু রূঢ় হইলেও, সত্যের অনুরোধে, পুনরুল্পেখ করিতে 
হর,--“অনেক কুলাঙ্গার, খৃষ্টান মুসলমান হইয়া ও তো কুলত্যাগ 
করিতেছে ; ছু"দশটা, অকালে কালগ্রাসেও তো পতিত হয় !” 
অগত্য। এই মনে করিয়াই, এ বিষয়ে মনকে প্রবোধ দিতে হয়! 
তার পর, যদি কোন ব্রাহ্মণ, শুর্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া 
থাকেন, তিনি কি উচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য ? কখনই না। 
মহানিব্বাণতন্ত্রের যে শ্নোকাদ্ধ উদ্ধত করিয়া দীক্ষা- 
"কাধ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অবান্তর কথা। জিজ্ঞাসা 
করি--তন্ত্রশান্ত্রের মতেই কি বৈষ্ণব-ধন্ম চলিয়া থাকে? মহা- 
নির্বাণতন্্ব কি, বৈষ্বগণের প্রামাণিক গ্রন্থ? বৈষ্বেরা কি 
মহানির্বাণতনত্কেই আপনাদের অন্গশাসন-শান্ত্র বলিয়। মান্ঠ করিয়া 
আসিতেছেন ? না, আপাততঃ কাষ্যোদ্ধারের জন্ত উহারই আশ্রয় 
লওয়। হইতেছে ? মেহানির্বাণতন্ত্ের এ শ্লোকসন্বন্ধেও নানা মত 
আছে। "সে মব কথার স্থান, এখানে নছ্লে। উহা! বৈষ্ণবদিগের 
শান্তর নহে-_উহার মত-ক্রমে বৈষ্বসমাজ কখনও পরিচালিত 
হয় না-_এই উত্তরই, এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।, 
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“বৈষ্ণব গুরু বৈদিক গুরু হইতে স্বতন্ব পদার্থ।”-_-ইহাতে 
যেন বৈষ্ণবধর্সকে বৈদিক-ধর্শ হইতে পৃথক্‌-রূপে গণ্য কর! 
হইয়াছে। এ বড় অদ্ভুত কথা! শান্তে আছে, 

“বেদ প্রণিহছিতো ধর্ম হাধন্স্তদ্বিপর্যায়ঃ 1৮ 

বৈষ্ণব-ধর্ম কি, বেদ-বহিভূতি? কখনই না। বৈষ্ণব+ 
শান্তের সারভূত “্রী্রীচৈতন্তচরিতা মৃত” গ্রন্থে স্পষ্টতঃ প্রকাশ, - 

২১/ প্বেদ না মানিয়ে বৌদ্ধ হয় সে নাস্তিক |” 

এতদ্যতীত আর ও অনেক স্থলে, শ্ত্রীরুষ্জদাস কবিরাজ 
গোস্বামী বেদের মহিম! স্বীকার করিয়াছেন। ফরানতঃ বৈষ্ণব 
ধর্ম, কোনমতেই অবৈদিক ধর্ম হইতে পারে না 

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে ব্রাহ্মণ ছিলেন-_প্রভূপাদ পণ্ডিত শ্রীধুক্ত 
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, বিশেষরূপে তাহা। প্রমাণ করিয়া- 
ছেন। তিনি যে শুদ্র ছিলেন_-ভদ্র মহাশয় তাঁহার কোন প্রমাণ 
দিতে পারেন কি? 

উপসংহারে ভদ্র মহাশয় যে লিখিয়াছেন,_-“বৈষ্ণবধর্ছে 
জাতি-বিচার অবস্তই আছে, এবং মহাপ্রভও তাহা, মান্ত করিয়া 
চলিয়াছেন__অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্য ।”--এ তার অতি উচ্চ 
কথা। ঞ্শ্রীচৈতন্তের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ” প্রসঙ্গেও আজি প্রায় 
চারি বৎসর পূর্বে, ভদ্র মহাশয়, শ্রীচৈতন্যের জাতি-বিচারের 
প্রমাণ দিয়াছিলেন। সে কথাও, "আমর! সহজ্রবার স্বীকার 
করি। আর এই জন্তই বলিতেছিলাম--এ ক্ষেত্রে অতি 
সুকৌশলে, সার-সত্যের প্রচারেই তিনি সহায়তা কষ্িয়াছেন। 
ভদ্র মহাশয়ের জয় হউক | ১১ই শ্রাবর্ণ,১৩০৬ সাল। 

স্পা 
সম্পূর্ণ। 


শত্রীচৈতন্যভাগবত। 
স্থপ্রসিদ্ধ বক্ত! ও ব্যাখ্যাতা 

, শ্রীল শ্রীপাদ অহুলকুঞ্চ গোত্বামি-প্রহু-সপ্পাদিত | 
শীমদ্রন্দাৰনদানবিরচিত উক্ত মহাগ্রন্থ আড়াইশত-বৎসরের ও 
প্রাচীন হন্তলিখিত পুথি মিলাইয়! বিবিধ পাঠীন্তর, সংস্কৃত 
শ্নোকের স্থানপর্রিচর, টীক।, বঙ্গান্তবাদ ও সুচী, পগ্ঠাংশের 
ভাবব্যাখা।, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দদমহের অকারাঁদি-বর্ণমালান- 
সারে সুনজ্জিত অভিপান, গ্রন্থোল্িখিত দেশ-সমূহের পরিচয় এবং 
বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত স্থটী, মহাপ্র্বর পার্ষদবূন্দ ও তাহার 
সমসাঁমরিক বাঞ্চিবৃন্দের নামেরও ্রব্ূপ সচী, গ্রন্থকারের জীবনী 
প্রশ্তির সহিত উত্তম কাগজে, নূতন বড় বড় অক্ষরে, নিভূ'ল- 
রূপে ম্দিত হইরাছে। শ্রীচৈতন্তভাগবত ক্রয় করিতে হইলে, 
এই সংহ্গরণ না দেখিনা, যেন কেহ ক্রয় না করেন, ইহাই 
অন্গরোধ। মুলা স্থুলভ সংস্করণ ছুই টাকা, রাজ-সং ( মোটা- 
কাগজে) ৩২ তিন টাকা, এ উত্তম বাঁধাই ৩॥৮ সাড়ে তিন 
টাকা । মাশুল স্বতন্ধ । 

প্রীচেতন্যভাগবত সম্বন্ধে মনীধষিগণের মত-_ 

“শ্রীপাদ অতুলকষ্ণ গোস্বামী সপরিশিষ্ট শ্রীচৈতস্তভাগবত 
প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে শ্রীচৈতন্তমঙ্গল-সম্পাদনে বিব্রত। 
তাহার এই ভাগবত অসীম অধ্যবসায় ও অগাধ পরিশ্রমের ফল। 
গোস্বামিপ্রঙ্ঞ শ্রীমন্িত্যানন্দবংশ-সম্তৃত 3; জতরাং চৈতন্তভাগবত- 
প্রচারের সম্পূর্ণ অধিকারী । তাহার পম্ম প্রাচীন বাঙ্গলায় ও 
সংস্কৃতে জুপগ্ডিত, ভগবদ্রাসরসত্ভ ও রসিক, অধ্যবসায়শীল, এবং 
পরিশ্রযে অকাতর, তাহার সম্পাদিত গ্রন্থ ও হইয়াঁছে-_বিশুদ্ ও 
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স্ববোধ্য। এই চৈতন্তভাগবতে লিখিত যে ৫কাঁন বিষয়ে তুমি 
বাহ! কিছু জানিতে চাও, তুমি তাহাই পরিশিষ্টে পাইবে । বহু- 
কাল হইতে বৈধ্থবগ্রন্থ প্রচার হইতেছে ; কিন্ত এমন সর্বাঙ্গসুন্দর 
সংস্করণ একথানিও দেখি নাই। এ সকল বড়ই আহ্লাদের 
কথ। ।৮-_শ্রীঅক্ষরচন্ত্র সরকার । ( নবজীবন-সম্পাদক ) 
“কি কাব্যামোদী, কি প্রচীন সাহিত্যসেকী, কি" বৈষ্ণব- 
ধন্মান্গরাগী, বাহার অগ্যাবধি এই মহাগ্রন্থ সংগ্রহ করেন নাই, 
আমরা তাহাদিগকে ইহার এক এক থণ্ড সংগ্রহ করিতে অঙ্গ- 
রোধ করি।” -হিতবাদী। | 
“বাঞ্ধাল-ভাষার কোন গ্রন্থে এপ বিশদ দাশনিক, ঈন্তি 
হাসিক, ভৌগোলিক ইত্যাদিরূপ ব্যাথা দেখি নাই ।”_-বঙ্গবাসী। 
শ্রীলবুভাগবতা মৃত । ৃ 
শ্রী্বপগোপ্বামি-বিরচিত মূল, শ্রীবলদেববিষ্ঠাভূবণ-বিরচিত সুছর্ণভ 
টাক।, শান্তিপুর-নিবাপী শ্রীপাদ মদনগোপালগোস্বামি প্রভৃকত 
বঙ্গানুবাদ ও তাতপর্বাবাথা, সম্পাদক-কৃত সুবিস্ৃত সুচীপত্র 
প্রভৃতি সমেত। সাধারণে। সুপরিচিত শ্রীপাদ বলাইচ।দ গোক্বামি- 
প্রহথ এবং শ্লীপাদ অভুলরুঞ্চ গোস্বামিপ্রড়ু পরমবন্রে নিভু লন্ধপে 
উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করিরাছেন। তাহাদের সম্পাদন্‌-প্রণালী 
দেখিরা, সকল সমালোচকই নম্বরে কখিত্লাছেন বে, এই গ্রন্থের 
সম্পাদন-প্রণালী প্রণংসাঁর সীমা অতিক্রম করিয়াছে । শীরাধা- 
কথ্ের প্রকৃত তত্ব, বিবিধ অবতারের বিশে পরিচয় এবং টুবষ্তব- 
ধন্মের মর্ম জানিতে হইলে এই গ্রস্থই সর্ধায্রে পাঠ করিতে হয়। 
সুন্দর বাঁধাই ) মূলা ২০ নয় স্কা? ভিঃ পিঃ মাঃ তিন আনা । 
শ্রীমাশিকর্টাদ গোত্বামী, ৩৯১নং সিম্ল। স্ীট, কলিকাঁন্ড! | 


